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. সগির আহমদ চৌধুর মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
মু ধুরী -___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৫ 
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সম্পাদনা দফতর উমামা বিনতে আবিল আস (রাঘি.) 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) ___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ ২২ 
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বাংলা ভাষায় ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্‌ 
গ্রহণ প্রয়োজন 


রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী হিসেবে 
ওলামায়ে কেরামকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কৈফিয়ত 
দিতে হবে । তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা 
দীনের এমন অসহায় অবস্থা কিভাবে হতে পারল? কোন 
মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দীড়িয়েছ? প্রথম 
খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেছিলেন, আমি 
বেঁচে থাকতে দীনের কোন অজহানি ঘটবে এটা কি করে 
হতে পারে? এই মুহুর্তে ওলামায়ে কেরামের খুঁটিনাটি 
মতপার্থক্য ভূলে গিয়ে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে 
এক্যবদ্ধ হতে হবে । বুদ্ধিবৃত্তির সংকটে নিপাতিত জাতির 
এই মুহুর্তে ওলামায়ে কেরামদের এক্যবদ্ধ বড় প্রয়োজন । 
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য- 
চচয়ি কোন পৃণয নেই, যত পুণ্য সব আরবি আর উরদুতে, 
এ ধারণা বর্জন করে নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল 
প্রতিভারূপে পড়ে তুলতে হবে। ওলামায়ে কেরামের 
প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, বক্তা ও 
সাহিত্যিক । সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ওলামায়ে কেরামের 
থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা, লেখনী হতে হবে রসসিক্ত ও 
সম্মোহনী শক্তির অধিকারী । যেন আজকের ধর্মবিমুখ 
শিক্ষিত তরুণসমাজ ও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকরা 
আলেমদের সাহিত্যকর্মের প্রতি আকর্ষিত হয় । 
উরদু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের 
খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষে করেছে, সে আজ 
আলেমদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে 
বলছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামবিরোধী শক্তির 
রহম-করমের ওপর ছেড়ে দিও না। “ওরা লিখবে আর 
আপনারা পড়বেন' এই অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা 
আমাদের উচিত নয় । মনে রাখতে হবে, লেখনীর এক 
অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে 
লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও 
পাঠকের মধ্যে সংক্রমিক হয় । ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান 
লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের 
বিদ্যুৎ প্রবাহ । আমাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা | এ 
দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে 
€লায় কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তরজমাকারী হচ্ছেন 
একজন হিন্দু সাহিত্যিক । 
অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত 
থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে 
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নিতে হবে | আমাদের দেওবন্দি আলেমগণ প্রথম থেকেই 
এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন । ফলে সাহিত্য, কাব্য, 
কাব্য-সমালোচনা, ইতিহাসসহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের 
দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে । তাদের উজ্ঘ্ল প্রতিভার 
সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদার একেবারেই নষ্ট্রভ 
পাক-ভারতে উরদু সাহিত্যকে দেওবন্দিরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে 
যেতে দেইনি । ফলে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না, 
মাওলানারা উরদু জানে না । এখনও হিন্দুস্থানীয় আলেমদের 
মধ্য এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন, 
যাদের সামনে দীড়াতেও অন্যদের সংকোচবোধ হবে । 
আমাদেরও তাই করা উচিত । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ 
আমাদের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর । 

এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আলেমদের । 
ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন 
শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় আলেমদের গড়া এই শত 
শত মকতব-মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে । আল্লাহ না 
করুন, ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব- 
মাদরাসার কোনই যৌক্তিকতা নেই । আমাদের দায়িত্ব 
এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা । ইসলামের সাথে 
জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা । যেকোনো মূল্যে দেশ ও জাতির 
নেতৃত্ব ও সঠিক পথ-নির্দেশনা নিজেদের হাতে নেওয়া 
আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহনের 
মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখনো 
সম্ভব নয় | 

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয় 
পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিটি ভাষারই 
রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য । ভাষা বিদ্বেষ হলো 
জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন পূজনীয় 
নয়, ঘৃণ্যও নয় । একমাত্র আরবি ভাষাই পেতে পারে পবিত্র 
ভাষার মরযাদা। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই 
সমমযাদার অধিকারী | মানুষকে আল্লাহ পাক বাকশক্তি 
দিয়েছেন ৷ তাই মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার 
চোখে দেখে । কেননা মনের ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর 
সকল ভাষাই সাহায্য করে । প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা 
ইসলামেরই নির্দেশ । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ 
বিন সাবিত (রাযি.)-কে হিকু ভাষা শেখার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, অথচ হিক্র হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা । 
দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও 
নির্লিপ্ত থাকি, তবে তা স্বাভাবিকভাবেই অনৈসলামিক শক্তির 
নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে | ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারত 
ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম, তাই হয়ে দীড়াবে 


শয়তানের শক্তিশালী বাহন । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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অপহরণ বন্ধে রাষ্ট্রীয় 


উদ্যোগ জননিরাপত্তার খাতিরে 


অতীব জরুরি 


ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার ও কারা হেফাজতে কোন 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের 


নাগরিকের মৃত্যু সুস্থ সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাম্য 


প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব 


হতে পারে না। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড অব্যাহত 


রাষ্ট্রের । সাম্প্রতিক সময়ে সাদা পোষাকধারী অথবা 


থাকলে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার অকার্যকর হয়ে 


ইউনিফর্মধারী কিছু লোক দিনে বা রাতে যে কোন 
মানুষকে ঘর বা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পরে 


পড়বে । প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার 
অধিকার আছে অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত 


ডোবায়, খালে ও বিলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশ 


আমাদের সব স্বপ্রস্বাধ ব্যর্থ হয়ে যাবে । যথাযথ 


পাওয়া যাচ্ছে। এ সংস্কৃতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম 


আদালতের পরওয়ানা (৬৪17-81-01 47951) ছাড়া 


দেশের জন্য কেবল বেদনাদায়ক নয়, লঙজ্জাজনকও 


কোন নাগরিককে গ্রেফতার করা আইনের শাসন ও 


বটে । এর সাথে কারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে 


মানবাধিকার পরিপন্থী । ৫৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা 


আদালতে সোপর্দ করতে হবে । আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 


আইন বাতিলের আমরা দাবী জানাই । আফসোসের 


কোন সদস্যও যদি এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত 


কথা হচ্ছে বিগত 8৪ বছরে পালাক্রমে যারাই রাষ্ট্রীয় 


থাকে তিনিও যাতে রেহাই না পান । কারণ দু'চারজন 


ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েছেন তারাই বিরোধী পক্ষকে 


বিপথগামী সদস্যের কারণে আস্থাভাজন ও সৃশৃঙ্খল 
বাহিনীর গৌরব যেন কালিমালিপ্ত না হয় । 


যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় ওই 
বাহিনীর ইউনিফর্ম থাকা বাঞ্নীয় । হরতালের সময় 
ইউনিফর্মধারী আইন শরঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশে 
অস্ত্র হাতে সাদা পোষাকে কিছু লোক দেখা যায়। 


দমন-নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে এ ধারাগুলো 
ব্যবহার করেন । 


এখনতো আর ব্রিটিশ বেনিয়া অথবা পাকিস্তানী 
শোষকগোষ্ঠী নেই, তার পরও কেন নিজদেশের 
জনগণের সাথে এই নির্মম আচরণ | একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকা চাই। 


আমাদের প্রশ্ন তারা কারা? তারা কী আইন শঙ্খলা 


আপহরণ, গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে 


বাহিনীর সদস্য? না দলীয় ক্যাডার? বিষয়টি পরিস্কার 


সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তড়িৎ ও কার্ষকর পদক্ষেপ 


হওয়া দরকার । রাজপথে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে দৌড়াতে 


নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । অন্যথায় 


দেখলে সাধারণ মানুষ আতংকিত ও শংকিত না হয়ে 
পারে না। মানবাধিকার কমিশনের আরো জোরালো 
কর্মপ্রয়াস প্রয়োজন । তাদের নীরব ভূমিকায় সাধারণ 
মানুষ উৎকপ্ঠিত ও হতাশ । 


যে ব্যক্তি যতই ভয়ংকর অপরাধী ও সন্ত্রাসী হোক না 
কেন, তার দলীয় পরিচয় যাই হোক না কেন আইনের 
আওতায় তাকে এনে শাস্তির বিধান করা রাষ্ট্রের 
(প্রশাসন-বিচার বিভাগ) দায়িত্ব । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার এটাই পূর্বশর্ত । গুম, অপহরণ গুপ্তহত্যা, 


জুন'১৪ 


জননিরাপত্তার ভিত ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে ।% 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


একটি অভিজাত বহর বিপণী 
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পবিত্র কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান 

মানুষের চিন্তা চেতনাবোধ ও বিশ্বাসকে 
পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ও শানিত করে । 
ইসলামী জীবনবিধান পালনে তাকে 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণকর পথে 


সাজ নার 
কডে আবার মৌলবাদী এই গালির 


গোড়ার কথা 


আবদুল হালীম খা 


ঘটে, তার বিপরীতে বাইবেলের প্রাটীন 
ব্যাখ্যা ও মৌলিক 


গালিচা গায়ে ধারণ করে নিজকে 
মৌলবাদী হিসাবে পরিচয় দিতে 
গর্ববোধ করেন এ জন্য যে, তিনি 
ইসলামের মুল বিষয়কে ধারণ করে 


পরিচালিত করে | অন্যদিকে ইসলামের আছে। 


সঠিক জ্ঞান না থাকলে সারাজীবনই সে 
ভুল পথে ও মতে চলে জন্-জীবন 
ব্যর্থ করে ফেলে । আর সেই ব্যক্তিটি 
যদি নেতৃস্থানীয় হন তা হলে হয় 
আরো মারাত্বক । তার অনুসারীরা সেই 
ভুলটি চারদিকে ছড়াতে থাকে । 
সমাজের মানুষকে করে বিভ্রান্ত, সৃষ্টি 
করে দল উপদল ও নানা ফেরকা । নষ্ট 
হয় সমাজের এক্য ও সংহতি । 

মৌলবাদ বর্তমানে এ ধরনের একটি 


] অনুশাসনকে 
আঁকড়ে ধরে রাখাই হলো মৌলবাদের 
লক্ষ্য । 

১৮৭৬ সালে -এর 
সোয়াম্পসকট নামক শহরে অনুষ্ঠিত 
বাইবেল কনফারেনস এবং ১৯৭৭ সালে 


মৌলবাদ বিষয়টা খুব পুরনো নয় । 


নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রফেটিক 


সমাজে এর আলোচনা আগে শোনা 
যায়নি | সম্প্রতি ইহুদী-খরিস্টান চক্র 
এবং তার সাথে মুসলমান নামধারী 
তাদের দোসররা নানা মিডিয়ায় 
বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করে দিয়েছে যে, 
মুসলমানরাই মৌলবাদী, মুসলমানরাই 
জঙ্গি । বিশেষ করে যারা দাড়ি টুপি 
পাগড়িধারী, নামাযী; যারা মসজিদ 
মাদরাসা ও ইসলামের কথা বলেন 


বিষয় হয়ে ওঠেছে । যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে । এ 
সমস্যার উৎপত্তি স্থল কোথায়, কিভাবে 


কনফারেন্সের মাধ্যমে ফান্ডামেন্টালিস্ট 
(চ0170910917691151) আন্দোলনের 
সূচনা | জেমস ইঙ্গলিস 
(81163 115119) কানাডার নায়াগ্রা 
অন দি লেক শহরে শুরু করেন নায়াগ্রা 
বাইবেল কনফারেস | এই আন্দোলন 
মিলেনারিয়াম আন্দোলন নামে 
পরিচিত । ১৯১০-১২ সাল সময় পর্যন্ত 
সময়ে মিলেনারিয়াম আন্দোলনের 


তারাই মৌলবাদী । ইহুদী-খিস্টান 
চক্রের চক্রান্ত জালে পতিত এই সব 
এক অংশ যারা 


উৎপত্তি হলো, মৌলবাদ কি, মৌলবাদী 
কারা, এ বিষয়গ্তলো জানা থাকলে 
আমাদের কোনো সমস্যা হতো না। 

ত মৌলবাদ সমস্যাটি মুসলমানদের 
সৃষ্ট নয় কোনো বিষয়ও 
নয়। অজ্ঞানতার কারণেই মৌলবাদ 
সমস্যাটি মুসলমান সমাজে ঢুকে 
পড়েছে । আমরা প্রায়ই পথে ঘাটে 
বৈঠকাদিতে আলোচনা, এমনকি 


হয়, তাদের প্রতি এটা ঘৃণা ও গালি 
ইসাবে ছুড়ে মারা হয় । 


মুসলমনাদের 

উদারপন্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় 
দিতে পছন্দ করেন তারা বলেন, 
আমরা মৌলবাদী নই মৌলবাদী হচ্ছে 
ওরা... এভাবে এক শ্রেণীর মুসলমান 
অন্য শ্রেণীর মুসলমানদের মৌলবাদী 
আখ্যা দিয়ে, মুসলমান নিজেরাই 
করে ফেলেছেন । 


মৌলবাদের গোড়ার কথা 

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল 
প্রোট্যাস্টান্ট খিস্টানদের একটি গোড়া 
ধর্মীয় মতবাদ । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার 


অগ্রযাত্রার ফলে যে যুক্তিবাদী ও 


কারণে এ গালির সঠিক জবাব দিতে 
জুন'১৪ 


বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব 


উদ্যোক্তরা ১২ খণ্ডের 
17017091000106819 4১ ']6911111010% 
97 1117007” গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এনসাইকর্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষায়: 
[0079 131019 00171610706 ৮101) 
19 30005 [01010179110 
09019191101) ৮85 ৬1501901919 
০৮৪11611501 8170 
19৬1৬8115015.? 


৩ 

নির্ধারণ করেন: 

১. বাইবেলের নিশর্ত অনুপ্রেরণা ও 
অন্রান্ততা, 

২.যিশুর দেবত্ব, রনরোরর 
৩. কোনো পুরুষের ওরস ব্যতাত 

কুমারী মী র গর্ভে যিশুর জনা, 

৪. মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু 
যীশুর রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু, 


॥ আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


৫.যিশু সশরীরে পুনরুথান ও রাজস্ব, 
১৯১৯ সালে 
আন্দোলনের নাম পরিবর্তন করে 
৬৬011 (01011510181) 
[701705177171919 £১55001911010 
নামকরণ করা হয়। মৌলবাদ বা 
ফান্টামেন্টালিস্টরা আধুনিকতা, প্রগতি 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঘোরবিরোধী | যে 
সব ধর্মযাজক বা ধর্মবিদ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির সত্যকে রি নিতে এবং 
কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ব বাইবেলের 
গতিপাদের পঙগে সার্ হলে, তার 
কারণ নির্ণয় করতে আগ্রহী, 
ধর্মদ্রোহী 


তাদের 
(767501০) বলে বিবেচনা করে । 
বর্তমানে মৌলবাদীদের ৪টি প্রধান 
ঘরনা: 


138100505, [69159119175, 
1৬1৪1010015 এবং 
1258100091159 | বর্তমানে মার্কিন 


চাপিয়ে দেয়ার কারণ 

যদিও মৌলবাদ" শব্দটির উৎপত্তি, 
সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগতভাবে একটি গোড়া 
খিস্টিয় মতবাদ তবু ইসলামের বিরুদ্ধে 
এই শব্দটি অপপ্রয়োগ শুরু হয় অল্প 
কয়েক বতসর যাবত । বিশ্বব্যাগী 
ইসলামী জাগরণের সূচনার পটভূমিতে । 
১৯৭৯ সালে ইরানে ইশনা আসারিয়া 
ভিত্তিক ইসলামী বিপ্রব সফল হওয়ার 
পর এই অপপ্রয়োগ আরো জোরদার 
হতে শরু করে । বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের 
৬টি সাবেক সোভিয়েট 


আফগানিস্তানে ইসলামপন্থিদের উত্থান, 
আলজিরিয়ার নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের 
বিরাট বিজয়, মালয়েশিয়ায় ইসলামী 
বিধি-বিধান ও মূল্যবোধের বিজয়, 
ওয়াশিংটনে লুই ফারাহ খানের নেতৃত্তে 


দশ লক্ষাধিক কৃষ্ণ মুসলমানের সমাবেশ 


যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের হোয়েউন 


ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী ও 


অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদী 
আ মনে করে লাল 
পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা" যেমন 
অধিকতর কার্ধকর ঠিক তেমনি 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান 
নামধারীদের লেলিয়ে দিতে পারা তাদের 
স্বার্থ হাসিলে অধিকতর ফলপ্রসু 
বাংলাদেশে এরূপ মুসলিম নামধারী 
ইসলামদ্বোহীরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ 
বলে দাবি করে। সত্যিকার 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সকল ধর্মের বিরোধী 
হলেও, এই সব মুসলিম নামধারী 
ধনিনাীনা শুধু ইসলাম তথা 
আল্লাহ, কুরআন, সুনাহ, ইবাদত 
ইত্যাদিরই বিরোধীতা করে এবং অন্যান্য 
ধর্মবলম্বীদের গোড়ামী উগ্রতা, এমনকি 
উগ্র সহিংসতাকেও সমর্থন করে । 
যেমন-_ ড. মুঞ্জে সাভারকার, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবা প্রমুখ যখন ঘোষণা 
করেন মুসলমানরা ভারতের মাটির 
সন্তান নয়, সুতরাং ভারতে থাকার 
অধিকার তাদের নেই কিংবা 


রে মৌলবাদীদের প্রধান কার্যালয় 


মৌলবাদের ইতিহাস, মৌলবাদের 
সংজ্ঞা, মৌলবাদের শর্তাবলী ইত্যাদি 
থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, 
সম্পণুরূপেই প্রোট্যাস্টান্ট খ্রিস্টানদের 
একটি ব্যাপার, যার কেন্দ্রবিন্দুতে 
রয়েছেন যিশু খ্রিস্ট । এটাও সুস্পষ্ট যে 
মৌলবাদের সঙ্গে অন্য ধর্মের মূলত 
কোনোই সম্পর্ক নেই, ইসলামের সঙ্গে 
তো প্রশ্নই ওঠেনা। 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্িটানিকসহ 
অন্যান্য প্রামান্য গ্রন্থে মৌলবাদের যে 
সংজ্ঞা ও বর্ণনা দেয়া আছে, তার 
কোথাও ইসলাম সম্পর্কে একটি শব্দও 
উল্লেখ হয়নি। এবং কোথাও 
মুসলমানদের বা মুসলমানদের কোনো 

₹শকে মৌলবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়নি। বস্তুত মৌলবাদ যেহেতু যীশু 
শ্ীস্ট ও বাইবেল ভিত্তিক একটি 
ব্যাপার, সেহেতু কোনোক্রমেই 
সম্ভবপর নয় । 


খিস্টান অধ্যুষিত সাগ্রজ্যবাদী বিশ্ব ভীত 
হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই শব্দটির 


বালথ্যাকার যখন বলেন, মুসলমানদের 
পাছায় লাথি মেরে ভারত থেকে 


ব্যাপক অপপ্রয়োগ শুরু করে নানা 
মিডিয়ায় । 
বিশ্বের অনেক ধর্মে বা ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যেই অবৈজ্ঞানিক গোড়ামী আচার- 
অর্চনা রয়েছে, রয়েছে অন্য ধমের প্রতি 
উম্মত্ত অসহিষ্কতা । কিন্তু তা সত্তেও 
তাদেরকে মৌলবাদী বা উগ্রপন্থী বলে 
অভিহিত করা হচ্ছে না। যেমন, উগ্র 
ইহুদি ও জঙ্গী হিন্দুদের পাশ্চাত্য দুনিয়া 
তেমন একটা মৌলবাদী হিসেবে চিহিত 
করে না। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, বেছে বেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই 
এই শব্দটি অপপ্রয়োগের মূলে রয়েছে 
আর্থ-রাজনৈতিক কারণ । আর্থ- 
রাজনৈতিক ও স্ট্যাটেজিক শক্তি হিসাবে 
ইসলামী দুনিয়ার উত্থানকে প্রতিহত 
করার উদ্দেশ্যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ 
আগ্রাসনবাদের নিরঙ্কুশ স্বার্থ । শুধু তাই 
নয়, সাগ্রাজ্যবাদী আগ্রাসীরা মুসলিম 
নামধারীদের ভেতর থেকে দালাল 
সেবাদাস_ সৃষ্টিতে অত্যন্ত তৎপর | এ 


তবুও মুসলমানদের ওপর মৌলবাদ 
দোষটি চক্রান্তকারীরা চাপিয়ে দিচ্ছে। 
যাচ্ছে । 


জুন'১৪ 


জন্য আর্থিক সুবিধা বা উৎকোচ প্রদান, 
যৌনতা ও যথেচ্ছাচারের সুবিধা প্রদান, 
মিডিয়ায় প্রচারের সুযোগ প্রদান, মস্তিস্ক 
ধোলাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারা 


তাড়িয়ে দিতে হবে কিংবা ভারতের 
সহিংস হিন্দুরা যখন মুসলমানদের 
ওপর হামলা চালায় ও মসজিদ ভেঙে 
দেয় কিংবা ভারতীয় সৈন্যরা যখন 
কাশ্বিরের মুসলিম রমনীদের ধর্ষণ 
করে, তখন বাংলাদেশের তথাকথিত 
এই নিরপেক্ষবাদীরা এ সব 
কর্মকান্ডকে অন্ধভাবে সমর্থন করে, 
এরা সমর্থন করে ইসরাইল কর্তৃক 
মুসলিম নিধন ও আল আকসা মসজিদ 
অপবিত্রকরণসহ যাবতীয় ইসলাম ও 
মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে । এরা 
বলে মৌলবাদ, কিন্তু রামরাজ্য 
কায়েমের তৎপরতাকে দেয় সমর্থন 
এরা প্রতিমাপুজাকে বলে প্রগতিশীল, 
নিরাকার আল্লাহর উপাসনাকে বলে 
অন্ধ গোড়ামী । এতে মনে হয়, এরা 
প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এরা 
নিছক ইসলামদ্রোহী মাত্র এবং এদের 
এই ইসলামদ্রোহীতার পেছনে আছে 
তি ও গোষ্ঠিগত হীন ও বিকৃত 
স্বাথ | 


লেখক: কবি, ইসলামি চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী 
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ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) 


তিন চতুর্থাংশ মুসলিম । ফতোয়া 


“যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা 


ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত 


প্রদানে তার অসাধারণ প্রত্যৎপন্নমতিত্‌ 


বলবে না আমিও তোমার সাথে কথা 


একজন জলীলুল কদর তাবেয়ি | উন্নত 


ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতা শুধু তার 


বলব না।” তৎক্ষনাৎ স্ত্রীও স্বামীর 


আমল-আখলাক ও তাক্ওয়া- 
পরহেজগারিতে তিনি এক অনুপম 


অনুসারীদেরকেই অনুপ্রাণিত করেনি. 


অনুরূপ শপথ করে বসল । পরবর্তীতে 


সমগ্র বিশ্বের আইন বিশেষজ্ঞদেরকেও 


আদর্শ । ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান 
সর্বজনবিদিত । কুরআন-হাদীস ছাড়াও 
সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও কিয়াসে 


করেছে বিস্ময়ে হতবাক | ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর বিস্ময়কর মেধা, 
প্রখর মননশীলতা ও স্বচ্ছ 


উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে ইমাম সুফিয়ান 
সাওরী রেহ.)-এর নিকট গমন করল 
এবং ঘটনার বিবরন দিয়ে সঠিক 
সমাধান চাইল । সুফিয়ান সাওরী 


তার পারঙ্গমতা সমকালীন জগতে ছিল 
বহুলম্বীকৃত। একজন ক্ষণজম্মা ও 
বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হিসেবেও 


বিশ্রেষণক্ষমতা মুসলিম বিশ্বের সর্বজন 
মনীষী কর্তৃক একান্ত স্বীকৃত । আল্লামা 


বললেন, “শপথের কাফফারা দেওয়া 
ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই । স্বামী 


যাহাবী (রহ.) তাকে বনী আদমের 


তিনি সুপরিচিত | ফিকহশাস্ত্রের প্রবক্তা 


হতাশ হয়ে কাফফারার বিকল্প এবং 


সর্বশ্রেষ্ট মেধাবী ব্যক্তি বলে অবহিত 
করেছেন । সূক্ষাতিসূক্ম _ সমস্যার 


তার সহজাত 
ইসলামি আইনের সহজীকরণ ও 


সহজ সমাধানের জন্য ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 


অভাবিত ও সুষ্ঠু সমাধানে বিবেক হত 


ঘটনার পুনঃবিবরণ দিল । ইমাম আবু 


বিহ্বল হয়ে পড়ে । নিম্নে তারই প্রদত্ত 


বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যার তুলনা 


কয়েকটি দৃষ্টাত্তোপযোগী ফতোয়া ও 


একমাত্র তিনিই । ফিকহ-ই হানাফীর 
অনুসারী হিসেবে শরিয়তের বিধি- 


ফিক্হী সমাধান উপস্থাপিন হল: 
১. জনৈক স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ওপর 


বিধান পালন করে ধন্য হচ্ছে বিশ্বের 
জুন”১৪ 


অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ করে বলল যে, 


হানীফা রেহ.) বললেন, তোমরা গিয়ে 
পরস্পরে আগ্রহভরে কথাবার্তা বল। 
কাউকে কাফফারা দিতে হবে না। 
ইমাম সুফিয়ান সাওরী এ ঘটনা শুনে 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট 
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গিয়ে বললেন, আপনি মানুষকে অযথা 
অশুদ্ধ মাসআলা বলেন কেন? ইমাম 


কী মতামত? ইমাম আবূ হানীফা 
(রহ.) বললেন, স্বামী আমার কাছে 


ক্রীতদাসী ক্রয় করলে আযাদ করে 
দেয়। আপনার কাছে সমস্যাটির 


আবু হানীফা রেহ.) লোকটিকে ডেকে 


স্বশরীরে এসে জবানবন্দি দেওয়ার পর 


পাঠালেন এবং ঘটনার পুনঃবর্ণনা দিতে 
বললেন | লোকটির বর্ণনার পর ইমাম 
আবু হানীফা রেহ.) সুফিয়ান সাওরী 
(রহ.)-কে সম্বোধ করে বললেন, 
আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি, অশুদ্ধ 
কিছুই বলেনি। সুফিয়ান সাওরী 
বললেন, কীভাবে? ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.) বললেন, স্বামীর শপথের উত্তরে 
যখন স্ত্রীও অনুরূপ কথা বলল, কথা 
বলার সূত্রপাত স্ত্রীর পক্ষ থেকে পাওয়া 
গেল । সুতরাং শপথের আর কোন 
কার্ষকারীতা বাকী রইল না । সুফিয়ান 
সাওরী ইমমি আবু হানীফা রেহ.)-এর 
অভূতপূর্ব সমাধান শুনে বললেন, 
প্রকৃতপক্ষে আপনি যা চিন্তা করেন 
আমরা তা খেয়ালও করি না। 

২. কুফার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি মহা 
ধুমধামে একসাথে দু'কন্যার বিয়ে 
দিল। ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে স্বামীর 
পক্ষের সকল আত্মীয়-স্বজনকে 
আমন্ত্রণ জানাল । মিছআর ইবনে 
কুদাম (রহ.), হাসান ইবনে সালেহ 
(রহ.), সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতো 
স্বনামধন্য ইমামগণও অনুষ্ঠানে 
মহামান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রীতিভোজ 
চলাকালে অস্বাভাবিক অবস্থায় গৃহকর্তা 
বের হয়ে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে । 
বাসর রাতে মহিলাদের ভুলের কারণে 
স্বামী-স্ত্রী রদবদল হয়ে গেছে। যে 
কন্যা যার সাথে বাসর করছে সে তার 
স্বামী নয়। অর্থাৎ মেয়ে দুটি 
প্রকৃতপক্ষে অপর বোনের স্বামীর 
সাথেই ভুলক্রমে বাসর করেছে । 
সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, হযরত 
মুআবিয়া রোযি.)-এর সময়ও এমন 
ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । তাতে 
নিকাহে কোন অসুবিধা হয় না । অবশ্য 
দু'জনকে মোহর দিতে হবে । মিসআর 
ইবনে কুদাম (রহ.) ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-কে বললেন, আপনার 


জুন'১৪ 


আমার মতামত প্রদান করব । স্বামীকে 
ডেকে আনা হল । ইমাম সাহেব 


সমাধান চাই । ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তুমি 
তাকে ক্রীতদাসী বেচাকেনার বাজারে 


দু'জনকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস 


নিয়ে যাও এবং তোমার পছন্দনীয় 


করলেন যে, যে মহিলা রাতে তোমার 


ক্রীতদাসী ক্রয় করে তার সাথে বিয়ে 


সাথে ছিল সে তোমার স্ত্রী হলে তুমি 


দাও । এখন সে আর আযাদ করতে 


কী রাজি আছ? উভয়ে হ্যা জবাব দিলে 


পারবে না । কারণ ওই ক্রীতদাসীর সে 


ইমাম সাহেব বললেন, যে মহিলার 


মালিক নয় । তালাক দিলেও তোমার 


সাথে তোমাদের বিয়ে হয়েছিল 
তাদেরকে তালাক দিয়ে 
তোমরা সেই মহিলাকে বিয়ে কর যার 
সাথে তোমাদের বাসর হয়েছে । 


কোন অসুবিধা নেই। তোমার 
ক্রীতদাসী তোমারই থাকবে । সা'দ 
বললেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)- 
এর উত্তরে আমি যতটুকু অভিভূত 


সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, 


হয়নি; তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছি 


ফিকহের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক সহবাস 


তার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ে । 


হওয়ার কারণে এটা বিশুদ্ধ । এতে 
নিকাহও ভেঙে যায় না। কিন্তু ইমাম 
সাহেব সর্বদা জনকল্যাণকে প্রাধান্য 
দিয়েই ফিকহী সমাধান পেশ করেন । 
তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, 


৪. খলীফা মনসুরের দরবারে রবি 
নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর সাথে শক্রতা 
পোষণ করত । খলীফার আহ্বানে 
একদিন ইমাম সাহেব মনসুরের 


বর্তমান পদ্ধতিতে নিকাহ বহাল থাকা 


দরবারে গেলেন। সেখানে রবিও 


আত্মসম্মানবোধের বিপরীত । কোন 
বাধ্যবাধকতার কারণে যদিও ওই 


ছিল। সে খলীফাকে বলল, হুযুর এ 
লোকটি খলীফার পিতামহের 


দম্পতি নিকাহকে মেনেও নেয় তবুও 
উভয়ের মধ্যে নিষ্ঠা ও আস্থায় কিছুটা 
হলেও ছন্দপতন ঘটবে । এ অবস্থায় 


(আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বিরোধিতা 
করে । তিনি বললেন, একজন ব্যক্তি 
কোন বিষয়ে শপথ করার দু-এক দিন 


বিশুদ্ধ নির্জনবাস পাওয়া যায়নি বিধায় 
মোহর ও অর্ধেক ধার্য হবে । 


পর ইনশাআল্লাহ বললে শপথ বলে 
গণ্য হবে । এ শপথ পুরণ করা জরুরি 


৩. মিসরের প্রসিদ্ধ ইমাম লায়স ইবনে 


হবে । ইমাম সাহেব তার বিপরীত 


সা'দ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.) রেহ.)-এর কথা প্রায়ই 
শুনতাম, তবে দেখার সুযোগ হয়নি । 
হজের প্রাক্কালে মক্কা শরীফের এক 


ফতোয়া প্রদান করলেন | ইনশাআল্লাহ 
শব্দটি শপথের সাথে আসলে শপথের 
অংশ বলে গণ্য হবে । নতুবা অনর্থক 
হবে । ইমাম সাহেব বললেন যে, রবির 


বিরাট মজলিশে প্রচুর ভীড় লক্ষ 
করলাম | জনৈক ব্যক্তি উচ্চাসনে বসে 


ধারণা হল যে, জ সাধারনের ওপর 
আপনার বায়আতের কোন প্রভাব 


আছে । সবাই তার নিকট মাসআলা 
জিজ্ঞেস করছে । এক ব্যক্তি বলল, হে 
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)! 
[লোকটির সম্বোধনের কারণেই আমি 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে চিনতে 
পারলাম] ইমাম আবু হানীফা (রহ.)- 


নেই | খলীফা বললেন কীভাবে? ইমাম 
সাহেব বললেন, তার ধারণা হল যে, 
জনসাধারণ আপনার হাতে খেলাফতের 
বায়আত গ্রহণ করে এবং শপথ করার 
যাতে শপথের কোন প্রভাব থাকে না। 


এর নিকট লোকটি প্রশ্ন করল, 'আমার 
রূটু স্বভাবের এক ছেলে আছে । তাকে 
বিয়ে করালে সে তালাক দিয়ে দেয় । 


এতে তাদের ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না । খলীফা 
এসে রবিকে বললেন, তুমি ইমাম আবু 


) আত্তান্তহীদ ৮ 
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হানীফা (রহ.)-কে চক্রান্তের জালে 


তবে তাকে আশ্রয় দাও । যাতে সে 


আমার স্ত্রীগণ তালাক । অতঃপর 


আবদ্ধ করতে পার না। তার ওপর 


আল্লাহর কালাম শুনতে পায় । অতপর 


তোমার চক্রান্ত কার্ধকর হবে না। 


তাকে তার আশ্রয়স্থল পর্যন্ত পৌছে 


ইমাম সাহেব দরবার থেকে বের 


দাও । খারিজীরা তাদের ব্যতিরেকে 


বলল, আমি আজ স্ত্রীর সাথে সহবাস 
না করলে সে তালাক । ইমাম সাহেব 
এর নিকট মাসআলার সমাধান চাইলে 


হওয়ার পর রবি বলল, আজকে তুমি 


মুসলমানদের সকল সম্প্রদায়কে 


তিনি বলেন, আসরের নামায পড়ে 


আমার প্রাণসংহার করে ছিলে? তিনি 
বললেন, এটাতো তোমার ধারণা । 
আমি প্রতিরোধ করেছি মাত্র । 

৫. একবার কিছু খারিজী সম্প্রদয়ের 
লোক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর 
ঘরে চড়াও হয়ে বলল, কুফরী থেকে 


কাফির মনে করে এবং হত্যা ওয়াজিব 
মনে করে । যাতে ইমাম আবু হানীফা 
তার আকীদা বর্ণনা করার পর তাকে 


স্ত্রীর সাথে সহবাস কর এবং সূর্যাস্তের 
পরে গোসল করে তাড়াতাড়ি নামজ 
পড়ে নাও । এমতাবস্থায় সকল শর্ত 


কাফির সাব্যস্থ করে হত্যা করবে। 


পুরণ হয়ে যাবে । স্ত্রীর সাথে সহবাসও 


কিন্তু ইমাম সাহেবের উত্তরে তারা 


হল নামাযও কাযা হল না । জানাবতের 


হতবাক হয়ে গেল । সুতরাং তাদের 


গোসল সে সময়ে হল যখন দিন চলে 


তাওবা কর। ইমাম সাহেব বললেন, 
হ্যা। আমি কুফরী থেকে তাওবা 
করলাম । খারিজীদের বিশ্বাস হল, 


সর্দার সাথীদের বলল, তাকে কোরান 
পাঠ করে শোনাও এবং তার গৃহে 
পৌছে দাও । 


গেল। 
৯. জনৈক ব্যক্তি একদিন ইমাম আবু 
হানীফা রেহ.)-এর নিকট এসে বলল, 


গোনাহ করলে মানুষ কাফির হয়ে 
যায়। অর্থাৎ গোনাহ ও কুফর এক 
জিনিস | ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল 


৭. আবুল আব্বাস মনসুরের দরবারে 
একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সে 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে 


যে জিনিস কে তোমরা কুফরী মনে কর 


শক্রতা পোষন করত । সর্বদা ইমাম 


আমি তা থেকে তাওবা করলাম । কিন্তু 
কিছু লোক খারিজীদের নিকট গিয়ে 
বলল যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
তোমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। 


আমি এক জায়গায় কিছু টাকা 
রেখেছিলাম । এখন জায়গাটি আমার 
স্মরণ থেকে উধাও হয়ে গেছে 
আমাকে একটি তদবীর বলে দিন 


আবু হানীফা (রহ.)-এর ক্ষতিসাধন 
করার চিন্তা করত । একদিন ইমাম 


টাকা আমার বেশ প্রয়োজন | ইমাম 
সাহেব বললেন, তুমি আজ সারা রাত 


আবু হানীফা (রহ.) কোন প্রয়োজনে 
খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন । 


নামায পড়তে থাক । লোকটি নামায 
পড়া আরম্ভ করে দিল । ঘটনাক্রমে 


তার উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি । 
খারিজীরা ইমাম আবু হানীফা রেহ.)- 
কে বলল, তুমি আমাদের সাথে 
প্রতারণা করলে কেন? ইমাম সাহেব 
বললেন, তোমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে 


ঘটনাক্রমে আবুল আব্বাস তখন 


কিছুক্ষন পর তার টাকা রাখার জায়গা 


দরবারে উপস্থিত ছিলেন । সে বলতে 


মনে পড়ে গেল। লোকটি দৌড়াতে 


লাগল ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আজ 
আমার হাত থেকে বাচতে পারবে না । 
সে ইমাম সাহেবকে সম্বোধন করে 


দৌড়াতে ইমাম সাহেবের নিকট আসল 
এবং বলল, আপনার তদবীর কার্যকর 
য়ে ্ ই ] এ হে 5 তুমি 


আমার প্রতি এ ধারণা করেছ নাকি 
ধারণাপ্রসৃত? তারা উত্তরে বলল, 


বলল, খলীফা আমাদেরকে অনেক 


সারা রাত নামায পড়বে এটা শয়তান 


সময় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করার 


কতটুকু সহ্য করতে পারে? এ জন্য সে 


ধারণাপ্রসূত । ইমাম সাহেব বললেন, 


নির্দশে দেন অথচ লোকটি অদৌ 


তোমাকে তাড়াতাড়ি স্মরণ করিয়ে 


তবে তোমাদের নিজেদের তাওবা করা অপরাধী কিনা আমরা জানি না। এ দিল। আপনার উচিত ছিল 
উচিত । কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, অবস্থায় আমরা কি খলীফার আদেশ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সারা রাত নামায 
কিছু কিছু ধারণা পাপের অন্তর্ভূক্ত | পালন করব? ইমাম সাহেব তাকে আদায় করতে থাকা । 


৬. একদিন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 


পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, তোমাদের 


১০. এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট 


মসজিদে অবস্থান করছিলেন । 


মতে খলীফার আদেশ সত্য মনে হয় 


শাগরিদরা উপস্থিত ছিলেন | অকস্মাৎ 
খারিজীরা ঢুকে পড়ল। লোকজন 
পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ইমাম 


নাকি মিথ্যা? খলীফার দরবারে তারই 
সামনে তার আদেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার সাহস কার থাকতে পারে? 


সাহেব স্বাস্ত্রনাদানপূর্বক বললেন, 
তোমরা ভয় করো না। শান্তিতে বস। 


আবুল আব্বাস বাধ্য হয়ে বললেন, 
সত্য! ইমাম সাহেব বললেন, সত্য 


আদেশ পালনে প্রশ্ন করার কী আছে? 


বললেন, তোমরা কারা? ইমাম সাহেব 


৮. জনৈক ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, 


বললেন, আমরা আশ্রয়প্রার্থী । আল্লাহ 


“আজ আমি জানাবতের গোসল করলে 


তায়ালা ইরশাদ করেন, মুশরিকদের 
কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায় 


জুন'১৪ 


আমার স্ত্রীগণ তালাক । কিছুক্ষণ পরে 
বলল, আজ আমি নামায কাযা করলে 


দৌড়ে এসে বলল, ঘরের কোণে আমি 
কোন জিনিস লুকিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু 
এখন ভ্রম হয়ে গেছে । ইমাম সাহেব 
বললেন, তোমার স্মরণ না থাকলে 
আমার স্মরণ থাকার কথা নয় | এতে 
লোকটি কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল । 
ইমাম সাহেব তার নিকট সদয় হলেন 
এবং কিছু শাগরিদ নিয়ে তার বাড়িতে 
উপস্থিত হলেন | শাগরিদদের বললেন, 
এটা যদি তোমাদের ঘর হত তবে 
কোন জিনিস হেফাযতের জন্য তোমরা 


[| আত্তার্তহীদ 
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কোথায় গোপন রাখতে? প্রত্যেকে নিজ 
নিজ বিবেকনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের কথা 
বললেন । সেই চারটি স্থানের কোথাও 
নিশ্চয় সংরক্ষিত থাকবে । ইমাম 


মৃত্যু বরণ করেছে যার নাম ছিল 
ওমর । বাস্তবে তাই ঘটেছিল । 
১১. কুফায় একজন কষ্টরপন্থি শিয়া 


ছিল। সে হযরত ওমর (োযি.)-কে 


সাহেব সকল স্থান খনন করার নির্দেশ 


ইহুদি বলত | একদিন ইমাম সাহেব 


দিলেন । তৃতীয় স্থান খনন করতেই 
হারানো বস্তু পাওয়া গেল । 
ইমাম সাহেবের মহল্লায় একজন 


তার নিকট গিয়ে কললেন, তোমার 
কন্যার জন্য একজন সুপাত্র পাওয়া 
গেছে । সে ভদ্র এবং ধনী । তা ছাড়া 


আটাপেষক থাকত । সে ছিল 


পরহেযগারও, রাত্রী জাগরণকারী এবং 


গৌড়াপন্থী শিয়া সম্প্রদয়ের অন্তর্ভূক্ত । 


হাফেষে কুরআন | লোকটি বলল এর 


তার কাছে দুটি খচ্চর ছিল । একটির 
নাম রাখল আবু বকর । দ্বিতীয়টির নাম 
রাখল ওমর । ঘটনাক্রমে এক খচ্চরের 


চেয়ে ভালো পাত্র আর কে হতে 
পারে । আপনি বিয়ের কাজ শুরু করে 
দিন। ইমাম সাহেব বললেন, কিন্তু 


লাথিতে লোকটির মাথা ফেটে গেল। 
এবং এ আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ 


লোকটি ইহুদি | লোকটি বলল, আপনি 
একজন ইহুদির সাথে আত্মীয়তা 


হল। ঘটনাটি ইমাম সাহেবের নিকট করতে বলছেন? ইমাম সাহেব 
পৌছলে ইমাম সাহেব বললেন, বললেন, আল্লাহ রাসূল একজন ইহুদির 
লোকটি হয়তো সেই খচ্চরের আঘাতে সাথে (আপনার ধারনা মতে) 
গুমের মিছিল কেউ বলছে না তবু... 
ইসমাঈল ।সদস্য % ৯৯] আলাউদ্দিন কবির |সদস্য % ৩২) 
খালে-বিলে নদী-নালায় চারিদিকে আজ মিথ্যের জয়জয়কার 
লাশের মিছিল দেখি | সত্যকে পাঠানো হচ্ছে কারাগারে 
এসব শুনে শিউরে উঠি মারা হচ্ছে মানবতাকে নির্বিচারে 
স্বাধীন দেশে এ কি? দিকে দিকে বাড়ছে কেবল হাহাকার! 
দিনে রাতে রাস্তা-ঘাটে দেশপ্রেমিক আজ খুনের আসামী 

মারষ' ক্ষমতাওয়ালার রণ-হুস্কারে 
হচ্ছে মানুষ গুম, 
ঘরে ধা নেইকো এখন ংকার হাওয়া ঘরে ঘরে 
কারো চোখে ঘৃম | ভগ্ডেরাই সবখানে সবচে" দামী! 

রি ধর্মপরায়ন আজ চরম সংকটে 

দেশের তরে আছে 
কত রকম বাহিনী সংস্কৃতি বিকৃতির শিকার 
তারপরেও শুনি কেন অপসংস্কৃতি অতি দুর্নিবার 
এত আজব কাহিনী । সুশীলরা(?) সুখী পরের পা চেটে! 
কুলি, মজুর, কৃষক কারো ছাত্ররা আজ নতুন নাটকের বলি 
নেই তো নিরাপত্তা, আলেম-ওলামা উগ্র-জঙ্গী 
রাস্তা-ঘাটে লাশ পাওয়া যায় আইনে জুলুমে বেহায়া সন্ধি 
হচ্ছে সদা হত্যা । কেউ বলে না তবু,“এক হয়ে চলি"! 
আর কত কাল দেখব আমি স্বাধীনতা আজ স্বাধীনতা হারা 
আর কত কাল সইব, দেশটা বন্ধক প্রভুর হাতে 
এ সব থেকে উত্তরণের সততা নেই নেতার সাথে 
কবে শপথ লইব । কেউ বলছে না তবু, “ভাঙ এ কারা"! 
জুন'১৪ 


আত্মীয়তা করতে পারলে আপনার 
অসুবিধা কোথায়? আল্লাহর কী অপার 
মহিমা! এতটুকু কথায় সে বুঝতে 
পারল এবং নিজ ভ্রান্ত আকীদা 
পরিত্যাগ করল | 


তথ্য নির্দেশিকা 

১. উকুদুল মারজান: ইমাম তাহাওয়ী (রহ.) 
২. মানাকিবুল নুমান: শায়খ আবু আবদুল্লাহ 
আস-সামীরী 
৩. শাফায়িকুন নু'মান: আল্লামা যামাখশারী 
৪. কাশাফুল আসরার: ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে 
হারিসী 

৫. মানাকিবে আবু হানীফা: আল্লামা যাহাবী 
(রহ.) 
৬. খয়রাতুল হিসান: ইবনে হাজার মককী 
৭. সীরাতুন নু'মান: আল্লামা শিবলী নুমানী 


ইসমাঈল দানী /দদস্য % ৭৯ 
না চাহিতে এসব কিছু 
আমায় দিলে তুমি, 
পরিশেষে করে দিলে 

ংলা আমার ভূমি | 


যে বাংলাতে লোকে আছে 
লক্ষ ওলীর প্রাণ, 
সেথায় আমি পেয়ে থাকি 
সাহাবাদের ত্বাণ । 


শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ বাণী 
শক্তি আমায় দাও দয়াময় 
করতে তার আহ্বান । 


পিতা, মাতা, শিক্ষা গুরু 
নাওরে তোমার হাতে, 
দেখা যেন করতে পারে 
প্রভু তোমার সাথে । 


মৃত্যু কালে কালমা পড়ে 
নিও আমার জান, 
বৃথা করে দেওনা ছেড়ে 
শোনো আমার গান । 
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বেয়াদবির বিষফল ও 
আমাদের শিক্ষা 
মিযানুর রহমান জামীল 


তখন ছিল সভ্যতার জয়জয়কার । বিশ্ব 


গায়ে অঙ্কিত হয় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এক 
উজ্্ল মানচিত্র । উম্মতের সাফল্যময় 


পরিচিত হয়ে আছে । চৌদ্দ'শ বছর 


নবীর ওয়ারিসদের দিকে অস্ত্র তাক 


পূর্বে রাসূলের জামানা বা তারও আগে 


করে, পাষাণ দিলে রাত গভীরে তাদের 


বেয়াদবীর বিষফল ছিল এমন ভয়াবহ, 


জীবনের অংশে মিলিত হয় মুক্তির 


যাদের নাম পবিত্র কোরানের মাধ্যমে 


সীনা বুলেট মেরে ঝাযরা করে দেয় 
এবং আলেমদের মানহানীসহ 


সোনালি অধ্যায় । যুগে যুগে সে সব 
প্রেক্ষাপট ও স্থান অলংকিত করে 


পরবর্তী উম্মতদের জানিয়ে দেয়া 
হয়েছে । 


ন্যায়-নিষ্ঠা ও নীতি-নৈতিকতার প্রতীক 


পূর্ববীরা পরবতীদের জন্য শিক্ষা, 


আদর্শের বঝাণ্াধারী রাসূলের 
অনুসারীরা | সে ধারা এখনও বহাল 
এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে । “আলেমগণ পয়গাম্বরগণের 


চাই তা আদর্শগত বা অন্যকোনো দিক 
থেকে হোক না কেন। আর সত্যের 
ধবজাধারীরাই একসময় চেতনায় 
দুনিয়া কীপিয়েছিল | কিন্তু পবিত্র 


ওয়ারিস' । তারা যা বলেন তা 


কোরআনে অভিশপ্তের চক্রে মানবতার 


পয়গাম্বরের পবিত্র জবান নিঃসৃত বাণী 


অকল্যাণদর্শী সত্যবিরোধীদের নাম 


চিরন্তণী । এ বাণী চিরন্তনী যারা 
উচ্চারণ করে তার শীতল ছায়ায় 


উল্লেখ থাকায় আজ মানুষ তাদের 
সার্বিক ব্যপারে সম্মক অবগত । 


আশ্রয় নিয়েছে তারাই সফলতার 
স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 


আব্দুল কাদের জিলানী, বায়যীদ 
বোস্তামী, শাহজালাল, শাহপরান, শাহ 


রাসূলের নীতি অনুসরণসহ তার 


মাখদুমসহ নিজামুদ্দীন আউলিয়াদের 


দেখানো পথ ও সুন্নতকে এই নিজীবি 


নাম এখনও মানুষ অত্যন্ত গর্বের সাথে 


ধরাপৃষ্ঠে জিন্দা করার কোনো বিকল্প 


উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের জামানার 


নেই। সাথে সাথে তার হেদায়েতী 
বিচ্ছুরণ মানুষের জীবনে বাস্তবায়নের 
দৃঢ় প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া 
বাঞ্চনীয় | 
আল্লাহঅলা হক্কানী আলেম বুজুর্গকে বা 
তাদের বাইরে কোনো সাধারণ ব্যক্তি 
অথবা কোনো জীব জন্তকে বিহীত 
কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট বা ধোকা দেওয়া 
উচিত নয়। এর পরিণাম অত্যন্ত 
ভয়াবহ । দুনিয়ার ইতিহাসে যাদের 
নাম মানুষ ধিক্কারের সাথে স্মরণ করে 
তাদের মধ্যে ফেরআউন নমরূদ, 
হামান, আবু জেহেল, আবু লাহাব, 
উতবা, শাইবা অন্যতম | তারা তাদের 
যুগে নিজ গোত্রীয় নবীদের সাথে 
বেয়াদবীর কারণে মানুষের ময়দানে 


দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট কীট হিসেবে 
জুন”১৪ 


শাসকদের নাম আজ কারো জানা 
নেই। সম্প্রতি যারা মহাসত্যের 
বিপ্রবকে অবদমিত করার জন্য 
ইসলামের সিপাহ সালারদের প্রতি 
ৃদ্ধাঙগুলী প্রদর্শন করে যাচ্ছে তারাও 
একদিন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হয়ে ঘৃণ্য অধ্যায়ে রূপান্তরিত হবে । 
নাম নেয়ার মতো লোকবল আর 
জৌলুস থাকবে না । পবিত্র কুরআনে 
বর্ণিত “বালাম বাউরা” ছিল আল্লাহর 
ইবাদতকারীদের মধ্যে অন্যতম | যখন 
অক্টোপাসে আটকা পড়ে 


কাছে হাত উত্তলন করলো তখন তার 
জিহ্বা সাস্থিসরূপ নাভি পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
দেয়া হলো । এটা নবীর বিরুদ্ধে হাত 
উঠানোর বিষফল । আর এখন যারা 


নিজেদের যাবতীয় নষ্ট এবং ভ্রষ্ট ধ্যান- 
ধারণা জাতি ও সমাজের রকন্ধে রক্ধে 
বিকৃত চিন্তার অদৃশ্য সুই দিয়ে ঢুকিয়ে 
চেয়ে ভয়াবহ হওয়ার কথা নয়? যুগে 
যুগে শাস্তির মাধ্যমে 
বেয়াদবদের আল্লাহ চিহিতি করে 
দিয়েছেন । নীল নদ আর দীড়িয়ে থাকা 
পিরামিড রাজ্য মিশরের প্রাচীন জালেম 
শাসক ফেরাউন তার জলন্ত প্রমাণ | 
মানুষ এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় না 
বলে অন্যায় অনাচার খুন রাহাজানী 
বন্ধ হয় না। যাদের দ্বারা অন্যের 
সম্পদ লুষ্ঠিত হয় তারা কখনও 
মানুষের নিরাপত্বার বেষ্টনি হতে পারে 
না। যাদের জবান থেকে আলেম- 
ওলামা মুক্ত নয় তারা কখনও রাসুলের 
উম্মত দাবি করতে পারে না। যদি 
করেও থাকে তবে এটা চরম 
ধোকাবাজি ও উদ্দেশ্য প্রণদিত বলে 
বিবেচিত হবে । স্বার্থের শিকার হয়ে 
আল্লাহর অবাধ্য হলে সে পয়সালা 
আল্লাহই করবেন । তবে এখন থেকে 
মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম 
ভালোবাসা, আলেমদের প্রতি দেশের 
সর্বমহলের সম্মান প্রদর্শন যদি 
আল্লাহর রাগকে অবদমিক না করতে 
পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এর 
হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
আন্নাহ আমাদের সহায় হোন । 


সাহিত্য সাংবাদিকতা বিভাগ, মাদরাসা দারুর 
রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা 


[| আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


'লায়লাতুন নিসফি মিন 
শাবান'-এর তাৎপর্য 


পবিত্র শাবান মাসের একটি ফযীলত ও 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত রাত শবেবরাত । ১৫ 
শাবান রাতই সে শবে বরাত | আরবি 
দিন-তারিখের হিসেবে রাত আগে 
আসে বলে ১৪ শাবান দিবাগত রাতই 
১৫ শাবানের রাত। রাসূল (সা.) 
হাদীসে এ মহিমান্বিত রাতকে 
'লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান ১৫ 
শাবানের রাত বলেছেন । হাদীসে এ 
রাতের অন্য কোনও নাম পাওয়া যায় 
না। তবে আমাদের সমাজে এ রাতটি 
শবে বরাত নামেই অধিক প্রসিদ্ধ 
ফার্সি শব আর আরবি 'বরাআত' শব্দ 
দু'টির সমন্বয়ে গঠিত শবে বরাত 
“শব' অর্থ রাত, রজনী । আর বরাআত 
অর্থ মুক্তি, নিঙ্কৃতি, অব্যাহতি, পবিত্রতা 
ইত্যাদি । সুতরাং শবে বরাতের 
শাব্দিক অর্থ দীড়ায় মুক্তি, নিষ্কৃতি, 
অব্যাহতির রজনী । এ রাতে যেহেতু 
আল্লাহ তাআলা পাপী লোকদের ক্ষমা 
করেন, নিষ্কৃতি দেন, জাহান্নাম থেকে 

ক্তি দেন সেহেত এ রাতকে 
লায়লাতুল বরাআত বা শবে বরাত 
বলা অযৌক্তিক নয় | বহু হাদীসে শবে 
বরাআতের ফযীলত ও মর্যাদার বিশদ 
বর্ণনা পাওয়া যায় । 


জুন”১৪ 


মুফতি মুতিউর রাহমান 


এ মতি 9505): 904০25৮৮৪৩৪ 


০০ ঠা এ ০৪০ 4 
“হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লায়লাতুল 
অপেক্ষা অধিক উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ 
অন্য কোনও রাত নেই 1” 

এ রাতে কি হয়? এ প্রসঙ্গে এক 


15:05 পি * এ]| ৫ ৫5505 2753 
উঠ এগ ৩্প ০০ সপ 


কপ 


০৪০০৫ ৫ ক 20৯55 ৬ 52১১8 
141 4520 0৮৪১৮ ৬৮6 ০৮৪৩৪ 
৩37০5 ও ৬৫) :48 
১৫৬৪৪ ৩৪ ৩ 5 441553 
(6582520155৬ ও 
24৭ 1.1 

- 15891531৩১5 063 

হযরত আয়িশা (রাধি.) রাসূল (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সো.) 
ইরশাদ করেন, হে আয়শা! এ রাতে 
কি হয় জানো? হযরত আয়শা প্রশ্ন 


করলেন, হে আন্লাহর রাসূল! এ রাতে 
কি হয়? তিনি বললেন, “এ রাতে 
আগামী বছর যত শিশু জন্ম নেবে 
এবং যত লোক মারা যাবে তাদের নাম 
লেখা হয় এবং মানুষের বিগত বছরের 
সব আমল আলাহর দরবারে পেশ করা 
হয় । এ রাতে মানুষের রিযৃক অবতীর্ণ 
হয় [৮৯ 
2355610:45-598%-৬ 
₹৯)১৫/৮০১০৪৬ ২০৯৪ 
৫919125৮৪০০ ১8৬ 
৩5593 শি ০7956 
পখ এ 2৭৬ নখ 
হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) 
বলেন, পনের শাবান রাতে মৃত্যুর 
দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা 
আযরাইল (আ.)-কে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে একটি তালিকা দেওয়া হয় 
এবং এ তালিকায় যাদের নাম আছে 
তাদের প্রাণ হরণের আদেশ দেওয়া 
হয়। এদের কেউ বাগানে বৃক্ষরোপণ 
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প্রাসাদ নির্মাণ করে, অথচ যারা 


নবীজীকে হারিয়ে ফেললাম । অতঃপর 


করার দৃঢু প্রত্যয় গ্রহণ করা | এ রাতে 


মৃত্যুবরণ করবে তাদের তালিকায় নাম 
লেখা হয়ে গেছে ।”* 

এ হাদীসগুলো বিশদভাবে পর্যালোচনা 
করলে সহজেই বৃঝে আসে, লায়লাতুন 
নিসফ মিন শাবান শবে বরাত ভাগ্য 
রজনী বটে । এ রাতে আগামী পনের 
শাবান পর্যন্ত এক বছরের ভাগ্য 
নির্ধারিত হয় । জীবন-মরণ-সুখ-দুঃখ 
বিপদ-আপদ ইত্যাদির সব কিছু চূড়ান্ত 
হয়। শবে বরাতে আল্লাহর বিশেষ 
রহমত বর্ষিত হয়। পাপীদের ক্ষমা 
করা হয় । জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া 
হয়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ 
তাআলা পৃথিবীর আকাশে নেমে 
আসেন এবং ফজর পর্যন্ত মানুষকে 
থেকে নাজাত, রিষ্ক ইত্যাদি বৈধ সব 
কিছু প্রার্থনা করার আহ্বান করতে 
থাকেন । 


1) রানে টা 


3 মি / ৮85 638 8 টি 


4০ ০৮৮৪ 2০29৬ 
হযরত আবু বকর (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 
শবে বরাতে পৃথিবীর আকাশে নেমে 
আসেন এবং কাফির-মুশরিক ও 
হিংসুক ছাড়া সবাইকেই ক্ষমা 
করেন ৮5 
ধু ক 4১20 ০০৪৪ :০৪ ০৪৬ 
৬০): 9৪05519 ১০৯ 
418 4503 452 8 ১ ৫ 
০৮ এএ ৬৪1 425৪ 


৮4১৫ 


2 ৩৫০০, 
৮5৯০৯ 


হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি এক রাতে প্রিয় 


জুন'১৪ 


আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম । 
অবশেষে তাকে জান্নাতুল বাকিতে 


অধিকহারে ইস্তিগফার ক্ষমাপ্রার্থনা 
করা । পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের 


খুজে পেলাম । আমাকে দেখে তিনি 
বললেন, “হে আয়িশা! তুমি কি আশঙ্কা 
করছ যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) 
তোমার প্রতি যুলুম করবেন'? হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা 
করেছিলাম আপনি হয়তো আপনার 
অন্য কোনও স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন 
অতঃপর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“পনের শাবান রাতে আলাহ তাআলা 
পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং 
বনু-কালব গোত্রের মেষের পশম 
অপেক্ষা অধিক লোকদের ক্ষমা 
করেন 1৮৫ 


এ ০০ ০৮০০০1৪০০০৪ 
1990590558৪ 5৮220 গত ৩৬ গু: 


১54540৭57৯০ 3 :১05 
৩৬৪ ৫5$ত 25৯ ০65 


42৯৫৬ 58858 
হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাযি.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা 
করেন, “পনের শাবান রাতে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা 
করতে থাকেন, কোনও ক্ষমা 
প্রার্থনাকারী আছ? আমি তাকে ক্ষমা 
করব । কোনও প্রার্থনাকারী আছ? 
আমি তাকে দান করব । তখন যে 
আল্লাহর কাছে যা কিছু চায় আল্লাহ 
তাকে তা দান করবেন ব্যভিচারিণী ও 
মুশরিক ব্যতীত 1৮৬ 
কিন্তু এ পবিত্র মহান ও সাধারণ ক্ষমার 
রজনীতেও কিছু হতভাগ্য লোকদের 
ক্ষমা করা হয় না। এ পবিত্র ও 
সাধারণ ক্ষমার রাতেও যাদের ক্ষমা 
করা হয় না তাদের চেয়ে হতভাগ্য, 
বঞ্চিত আর কে? তা ছাড়া তাদেরও 


জন্য উচিত পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা 
চাওয়া । যে কোনও উপায়ে তাদের 
খুশি করা এবং নিজের অপরাধ ক্ষমা 


41755০12742 3. ১8:91:5০ 
41০59 90 :9 ১০৪৮০ ০: ৫৪৬৮ 
০ বণ হরি 


রে 


রি 


টি 1) পু 


096 4 ৫ 1১১ 
“হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাঘি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“পনের শাবানের রাত জেগে ইবাদত 
কর এবং পরদিন রোযা রাখ 1”? 


এ হাদীস থেকে শবে বরাতের দু'টি 


করণীয় বুঝে আসে । 

১. রাত জেগে বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগি 
যেমন- নামায, কুরআন 
তিলাওয়াত, ঘযিক্র, তওবা, 
ইস্তিগফার ইত্যাদি করা এবং 

২. পরদিন রোযা রাখা 


যেহেতু এ রাতে সাধারণ ক্ষমা করা 
হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় 
সেহেতু কবরবাসী আত্মীয়-স্বজন মুমিন 
নর-নারীদের কবর আযাব মাফের জন্য 
দুআ করা উচিত। সম্ভব হলে 
কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করা 
অথবা যে কোনও স্থান থেকে দুআ 
করা । আমাদের সমাজে এবং 
একটি প্রচলন রয়েছে । অনেকে এ 
ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেন 
হালুয়া-রুটির আয়োজন না করা হলে 
শবে বরাতই পালন হল না বলে 
অনেকে মনে করেন । অনেকে তো এ 
রাতে ইবাদত-বন্দেগির কোনও গুরুত্ব 
দেন না । কিন্তু হালুয়া-রুটির আয়োজন 


নিরাশ হওয়া উচিত নয় । বরং তাদের 
উচিত হচ্ছে, এসব পাপের জন্য 


করেন । এটা এক ধরনের কুসংস্কারও 
বটে । হালুয়া-রুটি বছরের যে কোনও 


অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা 
করা । ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর না 


দিনে যে কোনও সময় পাকানো ও 
খাওয়া যায় । কিন্তু শবে বরাতের সঙ্গে 
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এর বৈশিষ্ট্য কি? রাসূল (সা.) 
সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন, তাব-ই- 
তাবেঈন এবং যুগে যুগে ওলামায়ে 
কেরাম এটা করেননি | উপরক্ত যেহেতু 
এ রাতে ইবাদত-বন্দেগির রাত তাই 
এ রাতে সব ঝামেলা মুক্ত হয়ে 


মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা ১ 
যুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. ১৫৭, 


আল-বায়হাকী, শুজারুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

, খ- ৫, পৃ ৩৬২, হাদীস: ৩৫৫৫ 

ইবনে _ মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
য়ায় কুতুব আল-আরাবিয়া, 

পাবলিশিং ত্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 8৪8, হাদীস: 


ইবাদতে মগ্ন খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ৭৩৯ ১৩৮৮ 

হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 

ফিকর এ রাতের 

পর ধক ওলামা সিটি 

টা? 

য়। 
গ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 

' আল-জালাকা়ীঃ শরহু | শত শত আলেম, ওলামা, ছীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
48 ৬ উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টগ্রামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 
ওয়াল জামাতা, দারু 
শ্্মমঞ” ৷ আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 
ই বাশবাডিয়া, পিএইচপি গ্রাস ফ্যাক্টরীর বিপরীতে পশ্চিম দিকে 
_ ২০০৩ খ্ি), | 58:8558158ট অন্মানিক ১ কিলোমিটার পাকা রোড, নডালিয়া জামে মসজিদ ও 
৩, পৃ. ৫০০, হাদীস: সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । 

৭৬৯ চট ৰ 

২ (ক) আল-বায়হাকী, 
আদ-দ। ওয়াতিল 
নাশর ওয়াত-তাওযী', 
কুয়েত (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. 

ক ১৯৮৯ খ্রি.), খ. 

১, পৃ. ১৪৬, হাদীস: 

৫৩০; (খে) আত- 

তাবরীষী, মিশকাতুল 

মাসাবীহ।. আল- 

১, পৃ. ৪০৮, হাদীস: 
১৩০ ৫. 

৩ জার আল- [ ১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 
আমালি  আল- [ শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 
কুতুব আল-ইলমিয়া, এ 
বয়রুত, লেবনান | মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
হি টব এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
পরের ব্লক্দন্: সীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ 

৪ আল" বাষযার আ)ল- ১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চষ্টথাম। 
মুসনাদ 8 আল- (বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 716010176 :2557527, 10016 :01811-20 80 20, 01831-49 1265 
বাহরত্য হাখখার বিঃ ইরগি তিক ০০০/- ত্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা। 

৭ প্রতি কাঠা নগদ মূল্য ৩, ৫০,০০০/- কিস্তিতে ৪,০০,০০০/- 
জুন'১৪ [7 তাত, ১৪ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
হযরত সা'দ (োযি.) তার সন্ত 
[নদেরকে এই কালিমাগুলো এরূপ 
গুরুত্বের সাথে শিক্ষা বলতেন, যেরূপ 
একজন মুয়াল্লিম ছাত্রদেরকে লিখনি 
বিদ্যার প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি 
বলতেন, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের পর এই দুআটির মাধ্যমে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন 
যে, 
৪১৮ ০] 9১৮ 
৩5৩8১805০০৭ ৫9 8 

এ ৩/4৪ ১58২5 130 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা 
থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি অশীতিপর 
বার্ধক্য থেকে, আরো আশ্রয় প্রর্থনা 
করছি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের 
আযাব থেকে 1” 


হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাযি) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


জুন'১৪ 


(সা.) নামায থেকে সালাম ফিরানোর 

পর এই দুআটি পড়তেন, 

2 ০৩০ 2545৪ 5৫ 9 িঠি 

এড ১০০ ৮7215? ১০০ 

১৫50 এও (36 এ ০৪০৮ 
এ 


“হে আল্লাহ! আমার পূর্বপর সমস্ত 
গুনাহ ক্ষমা করুন, তা প্রকাশ্য হোক 


সুরা আল-কাফিরুন পাঠ করার নির্দেশ 

দিয়েছেন 1” 

১০ এড এ 45539 $:6৬£ এ ০১5 

০ ভি 
4৫৫৬2) ০১2 


করেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয 


কিংবা অপ্রকাশ্য । আর আমার সেসব 
গুনাহও ক্ষমা করুন, যা সম্পর্কে 


নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ 
করবে, তার এবং জান্নাতের মাঝে 


আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন । 


মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন জিনিস 


আপনি অগ্রসরকারী ও পশ্চাদে 
নিক্ষেপকারী, আপনি ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই 1৮৩ 
| 925 05:48 ০৬ ৩৭ 2৬ ৬৪ 
4৯০ 487১৩, 64159 396 
“হযরত উকবা (োযি.) হতে বর্ণিত, 
নবী করীম সো.) তাকে প্রত্যেক 
নামাযের পর সুরা আল-ইখলাস ও 


আড়াল হিসেবে থাকবে না ।% 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের পর চারটি জিনিস থেকে 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এই 
দুআটি পাঠ করতেন, 


5৬) 25587 521 2৮5১) 2০%% 
০০4৮ ১৪০ ০55] 7৩ ০০ 4৬ ১৪০) 
টিটি রাতে পেয়ার 
78৮ 5 ০92 ০৮ 4৬ ১৪৩ | ৮15৬ 


[| আত্তান্তহীদ ১৫ 
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টি রে যারা 
১৪১ 2 ০১ ৭৩ ১৪পি৩ ৪ ৩৩ ৬ 
.(৮915৩৩1 


“হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব 
থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের 
আগুন থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। হে 
আল্লাহ! আমি জাহেরী ও বাতেনী 
ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
হে আল্লাহ! আমি অন্ধ-মিথ্যুকে 
(দাজ্জাল) ফেতনা থেকে আপনার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।** 

হযরত উকবা ইবনে আমির (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী 
করীম (সা.) তাকে প্রত্যেক নামাযের 
পর মুয়াওয়াযাতাইন বা সুরা আন-নাস 
ও সুরা আল-ফালাক পাঠ করার 
নির্দেশ দিয়েছেন |”? 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
প্রত্যেক নামাযের পর নিয়োক্ত দুআটি 

করতেন, 


5019515০035 ৭039 ৩০৪0 

.॥ এ ০155 500 2৮ ১০৩12 
“হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল 
ও ইসরাঈল (আ.)-এর প্রতিপালক! 
আমাকে জাহান্নামের আগুন ও কবরের 
আযাব থেকে বাচান 1৮ 


সকাল বিকালের দুআসমূহ 
হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, 
যেসব হাদীসে সকাল-বিকাল বিভিন্ন 
দুআ পড়ার কথা বলা হয়েছে, তা 
থেকে সূর্য উদয় ও অস্তের প্রাক মুহূর্ত 
উদ্দেশ্য । তাই এসব দুআসমূহ বাদে 
ফজর ও বাদে আসর পাঠ করা হবে ।৯ 
তবে এক্ষেত্রে আলেমদের আরেকটি 
মত হল, তা থেকে উদ্দেশ্য বাদে 
ফজর ও বাদে মাগরিব | সুতরাং এই 
দুই সময়ের মধ্যে সকাল ও বিকালের 
দুআগুলো পাঠ করা উচিত। 

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি দেনিক একশ" বার 4০৬৩ 


»১::$ পাঠ করবে, সে কিয়ামত 
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দিবসে সর্বাপেক্ষা বেশি আমল 
বহনকারী হবে, তবে যে ব্যক্তি তার 


দুনিয়াবি ফেতনা ও কবরের আযাব 
থেকে । 


ন্যায় আমল করেছে অথবা তার চেয়ে 
বেশি (সে ব্যতীত) ।৯৭ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
নিয়োক্ত দুআটি দৈনিক একশ বার পাঠ 
থু এ 895 ও এত | ২ এ! ২ 
৬ এ 9৩ ০৬০ বড এ 
.(৮:4$ 
“সে দশজন দাস মুক্তি দানের সমতুল্য 
সওয়াব লাভ করবে । তার 
আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখা হবে 
এবং একশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে । 
গোটা দিন সে শয়তানের প্ররোচনা 
থেকে মাহফুজ থাকবে এবং সেই 
সবেত্তিম আমলদার হবে, তবে যে 
ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি আমল করেছে 
সে ব্যতীত 1৮১১ 
নবী করীম (সা.) প্রতিদিন বিকালে 
নিম্োক্ত দুআটি পাঠ করতেন, 
5 ০ 12) 1 ৫2 


55948 ৩ 


449 ০9 রা 
2৮ 4 522 4535 ৬5 ৩০ ৯৪ 
₹€৮25 4503 « ০0 ৩ ১ ষ্ঠ 

এ ০25 4014 25 এ 
“আমাদের বিকালের সময় এসেছে 
এবং এই সময়ও সবকিছুর রাজত্ব 
আল্লাহর সাথেই নির্দিষ্ট । সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য 
কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও 
অদ্বিতীয় সন্তা। তার কোন শরিক 
নেই । হে আল্লাহ! আমি এই রাত ও 
এর মধ্যে রক্ষিত (লাভের জন্য) মঙ্গল 
প্রার্থনা করছি এবং এই রাত ও এর 
অমঙ্গল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি 
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি 
অলসতা, বার্ধক্য, বার্ধক্যের অনিষ্টতা, 


অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, এই দুআটি 
সকালেও পাঠ করবে এবং এর জন্য 
দুআর শুরুতে এভাবে পরিবর্তন করবে 
যে, 'আসবাহনা আসবাহাল মুলকু 
লিল্লাহ ১২ 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ 
করেন, ইয়া র ! আমাকে এমন 
কিছু দুআ শিক্ষা দিন, যা আমি সকাল- 
বিকাল পাঠ করতে পারি, তখন নবী 
করীম (সা.) এই দুআটি ইরশাদ 
করেন, 

চি “১৮৭9 ৩০201 2৮৮5 £ 2 
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“হে আল্লাহ! নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের 
সৃষ্টিকাঁ, জাহেরি ও বাতেনি সবকিছুর 
মহাজ্ঞানী, গোটা সৃষ্টিজগতের 
প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন 
মাবুদ নেই । আমি আপনার নিকট 
প্রার্থনা করছি নফস ও শয়তানের 
অনিষ্ঠতা ও শিরক থেকে ।" অতঃপর 
নবীজি ইরশাদ করেন, “এই দুআটি 
সকালেও পাঠ করবে এবং বিকালেও, 
আর যখন শয়নের জন্য বিছানায় 
আসন গ্রহণ করবে তখনও 1৯৩ 
হযরত ইবনে ওমর (োযি.) হতে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) কখনো 
সকাল বিকাল এই দুআটির পাঠ ছেড়ে 
হিরা । 


৭। পবর্দ ০৫ ০৬) ৫ 
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“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 
দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সুস্থতা 


[। আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
কামনা করছি । হে আল্লাহ! আমি 


“আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, 


আপনার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, 
পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা ও 
মার্জনা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! 
আপনি আমার দোষ-ত্রটিকে আবৃত 
করুন এবং আমার ভয়কে শান্তি ও 
নিরাপত্তায় পরিবর্তন করুন। হে 
আল্লাহ! আমাকে সামনে, পেছনে, 
ডানে, বামে ও ওপর দিক থেকে 
হেফাজত করুন এবং আপনার 
আজমতের বদৌলতে আমাকে পশ্চাৎ 
দিক দিয়ে কেউ হত্যা করা থেকে 
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । 
(আল্লাহু আকবর! যদি এই একটি দুআ 
কবুল হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়া ও 
আখেরাতের সফলতা, পার্থিব জঞ্জাল 
ও কন্টক থেকে মুক্তির জন্য 
যথেষ্ট ।)১ 


হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


যার নামের বদৌলতে আসমান ও 
জমিনের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন 
করতে পারে না । তিনি বড় শ্রবণকারী 
ও মহান জ্ঞানী । 

এই হাদীস বর্ণনাকারী আবান বিন 
উসমান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন । তাই ছাত্ররা বর্ণনাকারীর 
মুখে হাদীসটি শুনে তার অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করলে তিনি বলেন, এই 
হাদীসটি বর্ণনার মধ্যে আমি হযরত 
উসমান (রাযি.)-এর ওপর কোন রূপ 


3শ- ওলি ৪৬৪ 
1৩58 উল ৫ ৮435 এ ও 
“হে হাইয্ুন কাইয়ুম! আমি আপনার 
রহমতে সাহায্য কামনা করছি । আমার 
সমস্ত কাজ সংশোধন করুন এবং 
আমাকে একটি মুহুর্তের জন্যও 
নফসের হাতে সোপর্দ করবেন না ।৯৯ 
হযরত মুসলিম ইবনুল হারিস আত- 
তামীমী (রাযি.) থেকে বর্ণি, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
মাগরিবের পর নিমোক্ত দুআ”টি 


মিথ্যারোপ করিনি এবং তিনিও নবী 
করীম (সা.)-এর ওপর কোন রূপ 
মিথ্যারোপ করেননি, বরং হাদীসটি 
সম্পূর্ণ সত্য ৷ তবে যে দিন আমি এই 
রোগে আক্রান্ত হয়েছি, সেদিন আমি 


(সা.) প্রতিদিন সকালে এই দুআটি 
করতেন, 
27245 “৯০315 2 মি (০5 
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৩৮০৯৯ 
“আমার সকাল হয়েছে ইসলামের 
ফিতরতের ওপর, ইখলাসের কালিমার 
ওপর, মুহাম্মদ (সা.)-এর দীনের 
ওপর, আমাদের পিতা হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের ওপর, 
যিনি হকের প্রতি ধাবিত ছিল এবং 
মুসলিম ছিল । আর আমি মুশরিকদের 
দলভুক্ত নই 1১ 
হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান 
(রাযি.) নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)- 
এর নিকট উপস্থিত হয়ে ভোর বেলায় 


সাতবার পাঠ করবে, অতঃপর সে যদি 
ওই রাতে মারা যায়, তাহলে তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। 
অনুরূপভাবে যদি ফজরের নামাযের 
পর সাতবার পাঠ করে এবং সেই 
দিনই সে মারা যায়, তবে তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। 
দুআটি হচ্ছে: 


3 টি (10 
“হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে 


বিচ্ছুর কামড় সম্পর্কে অভিযোগ 
করেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন, 
“যদি তুমি বিকালে নিমোক্ত দুআ"টি 
পাঠ করতে, তাহলে তোমার কোন 
ক্ষতি হত না। 
৮৪৮+5৪৬৮৪৪। | 54১৪ 
ছি 
“আমি আল্লাহর কালিমাতে তাম্মার 
বদৌলতে সৃষ্টির অমঙ্গল থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি ।১* 
অন্যত্র হযরত হাওলা বিনতে হাকীম 
আস-সুলায়মিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
“যদি কেউ কোন স্থানে অবতরণ করে, 


করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল 
বিকাল এই দুআটি তিনবার পাঠ 


তাহলে উক্ত দুআটি পাঠ করলে সে 
ওই স্থানের অমঙ্গলজনক জিনিস থেকে 


করবে, তাকে কোন জিনিস ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


এ. ৬৪ রণ তর রড 5 5৭ 41 নে 
2) 235৮ 205১ ৮০ 
এন 


জুন'১৪ 


নিরাপদে থাকবে 1৯৮ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হযরত 
ফাতেমা (রোযি.)-কে সকাল বিকাল 
এই দুআ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, 


মুক্তি দান করুন 1২০ 

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের সাথে 
সকালে কিংবা বিকালে সাইয়িদুল 
ইস্তিগফার পাঠ করবে, সে যদি ওই 
দিনে কিংবা রাত্রে মৃত্যুবরণ করে, 
তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ॥" 
সায়েদুল ইস্তিগফার হল, 


০4৫ প 
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“হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। 
আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। 
আপনি আমাকে সৃষ্টি করছেন | আমি 
আপনার গোলাম এবং সাধ্যানুসারে 
আপনার সাথে কৃতওয়াদা ও অঙ্গীকার 
পালনে বদ্ধপরিকর । আপনার কাছে 


| আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


যাবতীয় অনিষ্ঠকর কৃত-কর্ম থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর 
আপনার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করছি 
এবং আপনার না-ফরমানির কথাও 
স্বীকার করছি। অতএব আপনি 
আমাকে ক্ষমা করুন । কেননা, আপনি 
ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষমা করার উপযুক্ত 
নয় 1১১ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি সকাল বিকাল 
আয়াতুল কুরসী ও সুরা “হা-মিম'-এর 
প্রথম দুটি আয়াত পাঠ করবে, সকাল 
থেকে বিকাল পর্যন্ত এবং বিকাল থেকে 
সকাল পর্যন্ত তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হবে ২ আয়াতগুলো হচ্ছে: 
১৩৩ ৯৪1 )১14)1 25800556824 
:5055। ০১ গা ১১১৪৩) 85০0 


95৮১2 
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হাদীসে পাকে বর্ণিত: হযরত মা'কল 


ব্যক্তি এই দুআ'টি 2] ৪৮০1 4535 
০5) 9-155 তিনবার পাঠ করত 
সুরা হাশর-এর শেষের তিনটি আয়াত 
সকালে পাঠ করবে, সত্তর হাজার 
ফেরেশতা বিকাল পর্যন্ত তার জন্য 
দুআ করবে এবং ওই দিন মারা গেলে 
সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে । আর 
যদি বিকালে পাঠ করে, তাহলে সেও 
সমান মযাদা লাভ করবে ।৩ 
আয়াতগুলো হচ্ছে: 
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রি 8১৩ 2৯. 22) 50902 
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ধারী সচীর্টগ৫3) ৬ ৯৬৮৪1 
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৪2১৫ 2৮55০595১0৬ 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সকালে 
পাঠ করবে, তাতে দিনের ক্রটিগুলোর 
ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি তা 
বিকালে পাঠ করবে, তার জন্য সকাল 
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অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার মহৌষধ 


ঘুষ এবং দুর্নীতি মারাত্মক দুটি ব্যাধি, 


মানুষ অবশ্যই ভালো আছে) । এই দুষ্ট 


যা অনেক দেশেই মহামারি আকারে 


চক্রের কবল থেকে দেশ ও জাতির 


ছড়িয়ে পড়েছে । আমদের দেশও তা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে | ঘুষ 
এবং দুর্নীতির কারণে দেশ এবং 
জনগণের কতটা ক্ষতি হচ্ছে তা আর 
নতুন করে বলার প্রয়োজন নাই । এর 
সাথে যোগ হয়েছে অন্যায়, অনাচার, 
জুলুম নির্যাতন ৷ অপরাধীদের দৌক্স্য 
দিন দিন বাড়ছে আর মজলুম জনতার 
আহজারিতে আকাশ বাতাস ভারি 
হচ্ছে। 

অপরাধ বন্ধের আইন হচ্ছে, লেখা 
লেখি হচ্ছে, বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়া 
হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ কমছে না। 
বছরের পর বছর যুগের পর যুগ 
এভাবেই চলছে । এক সময় যারা 
দুরীতি আর জুলুম নির্যাতন বন্ধের 
উপদেশ দেয় তারাই আবার দায়িত্ 
পেলে দুর্নীতি আর জুলুম নির্যাতনের 
সাথে কম বেশি জড়িয়ে পড়েছে (কিছু 
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যেন মুক্তি নেই । কিন্তু কেন? 


প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেক্ট্রনিক 
মিডিয়াতে যারা দুর্নীতি আর জুলুম 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন 


কেউ বলেছেন, আইনের শাসনের 
অভাব রয়েছে আবার কেও বলেছেন 
আইনের শাসন ঠিক ঠাক মতই 
চলছে । তা ঠিক থাকুক বা না থাকুক 
আইন মানুষকে সার্বক্ষণিক পাহারা 
দিতে পারে না। রাতের অন্ধকারে 
যেখানে কেও দেখছে না সেখানেও 
মানুষ অপরাধ করে । তাকে আইন 
কিভাবে বাঁধা দেবে । আবার আইনের 
ফাক গলে রাঘব বোয়াল গুলো বের 
হয়ে যেতেও দেখা যায় হর হামেশাই | 
সঠিক বিচার বা ন্যায় বিচার বলে 
যেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেটার 
রায়ও অনেকটা নির্ভও করে সাক্ষীর 
সাক্ষ্যে উপর । কিন্তু মানুষ যদি হলফ 
করেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহলে 
সেটাকে থামাবে কে? 


তারাও দায়িত্ব পেলে দুর্নীতি বা জালুম 
নির্যাতন করবে না তার কী গ্যারান্টি 
আছে? আজকাল যাদের বিরুদ্ধে এই 
সব অপরাধের অভিযোগ আসছে 
তাদের অনেককেই তো এক সময় এই 
সব অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে 
দেখা গেছে । আর ক্ষমতা ধরে রাখার 
জন্য সন্ত্রাসী লালন করা এখন গরু 
ছাগলে পালনের মতো ডাল ভাত হয়ে 
গেছে । তাহলে এই সব অপরাধ থেকে 
বাচার উপায় কি? বাচার পথ একটা 


দুনিয়াবি লোভ লালসা, জবাবদিহিতার 
ভয় না থাকা, ধরা না পড়ার সম্ভাবনা 
আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে পার 
পেয়ে যাওয়ার মতো কিছু কারণেই 


| আত্তান্তহীদ ১৯ 
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সাধারণত মানুষ অপরাধ করে থাকে । 


অবগত হন এবং সহজে শয়তানের 


আর যারা অভাবের কারণে অপরাধ 


ধোকা থেকে বাচতে পারেন । আর 


করে সেটাও যদিও অপরাধ তাবে তা 
মোটামুটি ছোটখাটো ধরণের অপরাধ 


যারা তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের 
কাছে থেকে শয়তান আর নফসের 


হয়ে থাকে । যেমন ক্ষুধার তাড়নায় 


ধোকা থেকে বাচার বিভিন্ন তদবির 


কেও চুরি করলে সে একবেলার খানা 
চুরি করে । ঘুষ দুর্নীতির মতো বড় বড় 
অপরাধগুলো বন্ধ হয়ে গেলে কেও 


শিখেন তারাও শয়তানের ধোকা 
সম্পর্কে সহজে অবগত হন এবং 
তারাও সহজে বাচতে পারেন । 


আর অভাবের মধ্যে থাকবে না| তাই 
অভাবের কারণে যে সব অপরাধ করা 
হয় তা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে । 

লোভ লালসাকে যদি ত্যাগ করা যায় 


আল্লাহর নেক বান্দাগণের বাতানো 
রাস্তায় চলার কারণে নফসের বিভিন্ন 
দোষ-ব্রটিগুলি আস্তে আস্তে ত্যাগ করা 
সহজ হয়ে যায়। এটায় হল অপরাধ 


বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, জবাবদিহিতার 
ভয় যদি অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে, 
ধরা না পড়ে রেহায় নাই বরং অপরাধী 
ধরা পড়বেই এরকম দৃঢ় বিশ্বাস যদি 
কারো ক্ষমতা থাকবে না একমাত্র 
পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার 
ক্ষমতাই চলবে তাই ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে পার পাওয়া যাবে না 
এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেও দায়িত্ 
পালন করে তাহলে কারো পক্ষে 
অপরাধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
কথা গুলি অনেকেরই মুখস্থ আছে তার 
পরেও তারা অপরাধ করছে । কিন্তু 
কেন? তাহলে বাচার উপায় কি? এটাই 
আজকের মূল আলোচ্য বিষয় । 

আমরা এমন অনেক কিছুই জানি যা 
জানা থাকা সত্যেও উপায় উপকরণ 
আর প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে তার 
উপর আমল করতে পারি না। আর 
যদি উপায় উপকরণ আর প্রশিক্ষণ 
থাকে তাহলে জানা বিষয় গুলোর উপর 
আমরা আমল করে দেখাতে পারি খুব 
সহজেই মানুষের মধ্যে সাধরণত 
অহংকার, হিংসা, দুনিয়ার লোভ- 
উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি আগ্রহ 
ইত্যাদি দোষ-ক্রুটিগুলি থাকে । এই 
সমস্ত দোষ-ক্রুটিগুলি শয়তানের 
ওয়াসওয়াসা আর কুমন্ত্রণার দ্বারা বৃদ্ধি ও 
পেতে থাকে | আল্লাহর নেক বান্দাগণ 
রিয়াযাত আর মুজাহাদার মাধ্যমে 
আত্মশুদ্ধি করেছেন তাই তারা 
শয়তানের এসব ধোকা সম্পর্কে সহজে 


জুন'১৪ 


ত্যাগ করা আর ইবাদতের প্রতি 
মনোযোগী হওয়া সহজ করার 
প্রশিক্ষণ | যাকে কোরানের ভাষায় বলা 
হয় তাযকিয়ায়ে নস বা আত্মশুদ্ধি 
অর্থাৎ অন্তর পবিত্র করা । আন্মাহ 
তাআলা বলেন, 
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325১৫ ৫88556 ৩১55495 
[তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে 
একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি 
তাদের কাছে পাঠ করেন তার 
আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন 
এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত 
ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় 
লিপ্ত ।”১ 


অন্তরে ৷ অন্তরই মানুষের এক প্রকার 
পরিচালক বলা যায় । যাকে আরবীতে 
বলা হয় কলব বা অন্তরের ইচ্ছেটাকেই 
পরে মানুষ কর্মে পরিণত করে । এই 
অন্তর যদি ভালো হয় তাহলে মানুষের 
কাজও ভালো হয় আর অন্তর যদি 
খারপ হয় তাহলে মানুষের কাজও 
খারাপ হয় । 
হারে এসেছে হযরত রসূলে করীম 
১৬০ ঠ 222 ১251 তর 912 মু 
5485 ই ২] ৮ 
(৩৭) গে রা নেও এ] 


“যেনে রাখো মানবদেহের মধ্যে একটা 
গোশতের টুকরা রয়েছে যখন তা 
সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন 
গোটা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায় । আর 
যখন তা অপবিত্র বা অশুদ্ধ হয়ে যায়, 
তখন গোটা শরীরই অশুদ্ধ হয়ে যায় । 
অত এব জেনে রাখো যে, তা হচ্ছে 


তাযকিয়া বলা হয় অন্তরের 
পবিত্রতাকে ৷ অর্থাৎ মানুষের চিন্তা 
চেতনাকে নির্লজ্জতা আর দুনিয়াবি 
লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করে তাতে 
আখেরাতের ভয় আর আল্লাহর 
মুহাব্বাত সৃষ্টি করে দেওয়া । মানুষের 
স্বভাবে যে সব দোষ-ক্রটি থাকে, 
তাকে কিছু আমল এর মাধ্যমে বের 
করে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণ করা | যেমন 
রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) 
অহংকার, লোভ লালসা, দুনিয়ার 
মুহাববাত, হিংসা, কৃপণতা ইত্যাদি । 
মান্ষ সাধারণত নিজের দোষ নিজে 
দেখে না। তাই যে সমস্ত নেককার 
ব্যাক্তি তাদের অন্তরকে পবিত্র করেছেন 
তাদের সান্িধ্যে এসে তাদের 
সহযোগিতায় তাযকিয়ার মাধ্যমে এসব 
দোষ-ত্রটিগুলো মন থেকে বের করে 
দিয়ে এই মনের মোড়কে হেদায়েত 
আর নেকীর দিকে ঘুরিয়ে দিতে 
পারলে তখন সেই অন্তরে আল্লাহর ভয় 
সদা জাগ্রত থাকে । আখেরাতে হিসাব 
দেওয়ার কথা মানুষ আর ভুলে না। 
তখন সে পাপ কাজ থেকে এমন ভাবে 
দূরে থাকতে চায় যেভাবে মানুষ 
বিষাক্ত সাফ থেকে দূরে থাকতে চায় । 
রাতের অন্ধকারে যেখানে কেও তাকে 
দেখছে না সেখানেও পাপের উপকরণ 
থাকা সত্যেও তার মন পাপের দিকে 
যায় না। সেখানেও সে আল্লাহর ভয়ে 
পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে । 

এ কারণে পবিত্র কুরআনে তাযকিয়ায়ে 
নপসের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৪৫০5 
“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে 
শুদ্ধ হয় 1” 
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৬৯৬৪৩৬৫৪১৫৫ ৩০৩৪৪ 
“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই 
সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে 
কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ 
হয় 15 

এই দুটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে 
বোঝা যায় কল্যাণ আর সফলতা 
তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সম্পর্কিত । 
দিল বা অন্তর পাক পবিত্র থাকলেই 
নেক কাজ করা যায়। যাতে নিহিত 
রয়েছে দুনিয়াবি ইজ্জত, মানসিক 
প্রশান্তি আর পরকালিন নেয়ামত, তথা 
জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন | সর্বোপরি 
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি । 

আমরা জানি নবী করীম এ্ঞ্জ-এর 


এসেছিল যে যারা এক সময় মানুষের 


আসবেনা । শুধু কাজে আসবে আল্লাহ 


ধন-সম্পদ লোট করতো সেই তারাই 
নিজের খাবার অন্যের মুখে তুলে 
দিয়েছিল । পরোপকারিতা এবং মানব 
সেবার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল যা 
ইতিহাসে বিরল । 
ঘুষ আর দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ 
অর্জন করা যায় কিন্তু শান্তি অর্জন করা 
যায় না । অপরাধ আর অশান্তি একটা 
আরেকটার সাথে উৎপ্রোত ভাবে 
জড়িত । যারা অপরাধ করে তারা 
মানসিক অশান্তিতে ভোগে । অপরাধ 
বোধ তাদের মনের শান্তি কেড়ে নেয় 


আর যারা ন্যায় নীতি মেনে চলে 
তাদের অন্তরে শান্তি বিরাজমান 


থাকে । এছাড়া দুনিয়াতে শাস্তি হোক 


আগমনের আগে আরব জাতি ছির 


বা নাহোক আখেরাতে সব অপরাধের 


বর্বর, জুনুমবাজ, মানুষের ধন সম্পদ 
নির্দিধায় লোট করত তারা এবং সব 


বিচার হবে। তখন অন্যায়ভাবে 
উপর্জিত সম্পদ কাওকে রক্ষা করতে 


ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল । 
কিন্তু নবী করীম ক্রস সানিধ্যে আসার 
হয়ে গিয়েছিল । তাই তারা জাহিলি 
যুগের সব অপরাধ ছেড়ে দিতে 
পেরেছিল মুহূর্তে এবং ঈমান আনার 
সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের 
অতীত পাপগুলো মুছে দিয়েছিলেন । 
ফলে তাদের স্বভাবে এমন পরিবর্তন 


পারবে না। তবে যারা আত্মশুদ্ধির 
মাধ্যমে অন্তর পবিত্র করেছেন এবং 
অপরাধ ছেড়ে দিয়ে সৎ ভাবে জীবন 
যাপন করেছেন তারা আল্লাহ 
তা'আলার কঠিন আযাব থেকে রক্ষা 
পাবেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

2 ৬ ০55) ১০১ 50 শত ২৩ 
“যেদিন ধনবল ও জনবল কোন কাজে 


প্রদত্ত বিশুদ্ধ আত্মা 1” 

এতে সহজেই অনুমেয় যে, আত্মকে 
বিশুদ্ধ করা কতটুকু প্রয়োজন । 
পরিশেষে বলতে চাই আমরা যদি 
তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির 
মাধ্যমে অপরাধ আর দুর্নীতি করার 
ইচ্ছা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে 
পারি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে 
পাপ পুণ্যের হিসাব দেওয়ার ভয় 
অন্তরে জাগ্রত রাখতে পারি তাহলে 
আমাদের দ্বারা অপরাধ করা আর 
সহজ হবেনা বরং ন্যায় নীতি মেনে 
চলা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ 
হবে । তখন দেশ উন্নতির দিকে দ্রুত 
এগিয়ে যাবে আর মানুষের মধ্যে 
বিরাজ করবে স্বগীয় শান্তি । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ুস্ব তা ৬২:২ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: 
৫২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১০৭ 
(১৫৯৯), হযরত নু"মান ইবনে বশীর রা 
থেকে বর্ণিত 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আ লা ৮৭:১৪ 

* আল-কুরআন, সরা আশ-শামস্থ ৯১:৯-১০ 

«. আল-কুরআন, সৃরা আশ-শ আরা 
২৬:৮৮-৮৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন'১৪ 
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হঘরত উমামর বড় পরিচয় তিনি 


হযরত রাসুলে করীম (সা.)-এ 
দৌহিত্রী। তার পিতা আবিল আস 


রাসূল (সা.)-এর নাতনী 
উমামা বিনতে আবিল 
আস 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ 


(রাষি-) 


রাসূলুল্লাহ, সা.) উমামা বিনত আবিল 


মনে ভাবলেন, না জানি তিনি এটা 


আসকে কীধে আমাদের মাঝে 
উপস্থিত হলেন । রাসূল (সা.) নামাযে 


নি ইবনে রাবী এবং মাতা 


দীড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে 


যায়নাব (রাযি.) বিনতে রাসূলিল্লাহ 


নামাযে দীড়িয়ে গেলাম । আর উমামা 


(সা.) । উমামা তার নানার জীবদ্দশায় 
মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তার 
জন্মের অনেক আগেই তার নানী উম্মুল 


তখনও তার নানার কাধে একইভাবে 


বসা। রাসূল (সা.) রুকৃতে যাবার 
সময় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে 


মুমিনীন হযরত খাদীযাতুল কুবরা 
(রাযি.) ইন্তেকাল করেন । উমামার 
দাদী ছিলেন হযরত খাদীযার ছোট 
বোন হালা বিনত খুওয়ায়লিদ | হিজরী 


মাটিতে রাখেন | তারপর রুকু-সিজদা 
শেষ করে আবার যখন উঠে দাঁড়ান 
তখন আবার তাকে ধরে কাধের ওপর 
উঠিয়ে নেন। প্রত্যেক রাকআতে 


৮ম সনে উমামার মা এবং দ্বাদশ সনে 
পিতা ইন্তেকাল করেন ।১ 

নানা হযরত রাসূলে করীম (সো.) শিশু 
উমামাকে 


এমনটি করে তিনি নামায শেষ 


অত্যধিক ম্নেহ করতেন 
সব সময় তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন 
এমনকি নামাযের সময়ও কাছে 


রাসূলুল্লাহকে সো.) কিছু 
স্বর্ণের অলঙ্কার উপহার হিসেবে পাঠান, 


রাখতেন । মাঝে মাঝে এমনও হতো 
যে, রাসূল (সা.) তাকে কাধের ওপর 
রুকৃতে যাওয়ার সময় কাধ থেকে 


যার মধ্যে একটি স্বর্ণের আংটিও ছিল । 
রাসূল (সা.) সেটি উমামাকে দেন 

উমামার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ম্নেহের প্রবলতা আরেকটি ঘটনার 


নামিয়ে দিতেন। তারপর সিজদায় 


দ্বারাও অনুমান করা যায়। একবার 


আমাকে না দিয়ে অন্য কোন বেগমের 
গলায় পরিয়ে দেন কিনা । অন্য 
বেগমগণও ধারণা করলেন, এটা 
হয়তো হযরত আয়িশার (রাযি.) 
ভাগ্যেই জুটবে। এদিকে বালিকা 
উমামা তার নানা ও নানীদের অদূরেই 
মাটিতে খেলছিল । রাসূল (সা.) তাঁর 
দিকে এগিয়ে, গিয়ে তার গলায় হারটি 
পরিয়ে দেন | 

হযরত উমামার (রাধি.) পিতা আবিল 
আস ইবনে রাবী (রাযি.) হিজরী ১২ 
সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে 
তিনি তাঁর মামাতো ভাই যুবাইর ইবনে 
আল-আওয়ামের সাথে উমামার বিয়ে 
দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলে যান। 
এদিকে উমামার খালা হযরত ফাতিমা 
(রাযি১)ও ইন্তিকাল করেন মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি স্বামী হযরত বলে 
যান, তার পরে তিনি যেন উমামাকে 
বিয়ে করেন। অতঃপর উমামা 
(রাি.)-এর বিয়ের বয়স হলো। 
যুবাইর ইবনে আল-আওয়াম (রাযি.) 


গিয়ে তাকে মাথার ওপর বসাতেন 
এবং সিজদা থেকে উঠার সময় কীধের 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর নিকট মুক্তা 
বসানো স্বর্ণের একটি হার আসে। 


হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর অন্তিম 
ইচ্ছা পূরণের জন্য উদ্যোগী হলেন । 


ওপর নিয়ে আসতেন । এভাবে তিনি 
নামায শেষ করতেন । এ আচারণ দ্বারা 
উমামার প্রতি তার ম্নেহের আধিক্য 
কিছুটা অনুমান করা যায় । 

রাসূলুল্লাহর (সো.) সাহাবী হযরত আবু 
কাতাদা (রাযি.) বলেন, একদিন 
বিলাল আযান দেওয়ার পর আমরা 
জুহর, মতান্তরে আসরের নামাযের 
জন্য অপেক্ষায় আছি, এমন সময় 


জুন”১৪ 


হারটি হাতে করে ঘরে এসে বেগমদের 
দেখিয়ে বলেন, দেখ তো, এটি 
কেমন? তারা বলেন, 
অতিচমৎকার! এর চেয়ে সুন্দর হার 
আমরা এর আগে কখনো দেখি নি। 
রাসুল (সা.) বললেন, এটি আমি 
আমার পরিবারের মধ্যে যে আমার 
দেব। হযরত আয়িশা (রাযি.) মনে 


তারই মধ্যস্থতায় আলী (রাঘি.)-এর 
সাথে উমামা (রোযি.)-এর বিয়ে সম্পন্ন 
হলো । তখন আমীরুল মুমিনীন ওমার 
(রাযি.)-এর খিলাফতকাল । 

হিজরী ৪০ সন পর্যন্ত তিনি হযরত 
আলী (রাযি.)-এর সাথে বৈবাহিক 
জীবন যাপন করেন | এর মধ্যে হযরত 
আলী (রাধি.)-এর জীবনের ওপর 
দিয়ে নানা রকম ঝড়-ঝঞ্া বয়ে যায় । 


[| আত্তার্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 
অবশেষে হিজরী ৪০ সনে তিনি 


এ খবর উমামা (রাযি.)-এর কানে 


আততায়ীর হাতে মারাত্বকভাবে আহত 
হন । এই আঘাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 


গেল। তিনি সাথে সাথে আল- 


সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু শিশুকালেই 
তার মৃত্যু হয় । উমামার মৃত্যুর মাধ্যমে 


মুগীরাকে লোক মারফত বললেন, যদি 


নবী দুহিতা যায়নাব (রাযি.)-এর 


আপনি আমাকে পেতে চান, দ্রুত চলে 


ত্যাগ করেন । মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী 


আসুন । তিনি উপস্থিত হলেন এবং 


তুমি কোন পুরুষের প্রয়োজনবোধ কর, 
তাহলে আল-মুগীরা ইবন নাওফালকে 


হযরত হাসান ইবন আলী (রাযি.)-এর 
মধ্যস্থতায় বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় ৷" 


বিয়ে করতে পার। তিনি আল- 
মুগীরাকেও বলে যান, তার মৃত্যুর পরে 


এই আল-মুগীরার স্ত্রী থাকা অবস্থায় 
হযরত মুআবিয়ার (রাযি.) 


তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন 
তিনি আশঙ্কা করেন, তার মৃত্যুর পরে 
হযরত মুআবিয়া (রাষি.) উমামাকে 


খিলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘরে 
উমামার কোন সন্তান হয়নি । তবে 


বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন । তার এ 
আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। তিনি 
ইন্তিকাল করলেন । উমামা ইদ্দত তথা 
অপেক্ষার নির্ধারিতি সময়সীমা 
অতিবাহিত করলেন । হযরত মুআবিয়া 


আল-মুগীরার ঘরে তিনি এক ছেলের 
মা হন এবং তীর নাম রাখেন 
ইয়াহইয়া ১ 

তবে অনেকে বলেছেন, আল-মুগীরার 
ঘরেও তিনি কোন সন্তানের মা হননি । 


(রাযি.) মোটেই দেরী করলেন না 


তারা বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা.) 


তিনি মারওয়ানকে লিখলেন, তুমি 
আমার পক্ষ থেকে উমামার নিকট 
বিয়ের পয়গাম পাঠাও এবং এ 


কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা 
(রাযি.) ছাড়া আর কারো বংশধারা 
অব্যাহত নেই । হতে পারে আল- 


উপলক্ষে এক হাজার দিনার ব্যয় কর 


ভর্তি চলছে ! $ 


মুগীরার ওঁরসে ইয়াহইয়া নামের এক 


বংশধারার সমাপ্তি ঘটে | কারণ তার 


যায়নাব (রাযি. পুত্রসন্তান 
হযরত আলী (োষি.) মৃত্যু হয় ।? 


১ তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়াতিন নুবুওয়া, পৃ. 
৫৩৬-৫৩৭ 

২ সুনানুন নাসায়ী, খ. ২, পৃ. ৪৫, খ. ৩, পৃ. 
১০; তাবাকাত, খ. ৮, পৃ. ২৩২; আল- 
ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; হায়াতুস সাহাবা, 
খ. ২, পৃ. ৪৮২ 

* নিসা মিন আসর আন নুবুওয়া, পৃ. ২৮৯ 

৪ আল-ইস্তিয়াব, খ. ৪, পৃ. ২৩৮; উসুদুল 

গাবা, খ. ৫, পৃ. ৪০০; আস-সীরাতুল 

হালাবিয়া, খ. ২, পৃ. ৪৫২; দুররুস সাহাবা 

ফী মানাকিবিল কারাবা ওয়াস সাহাবা, পৃ. 
৫৩৫) আ'লামুন নিসা, খ. ১, পৃ. ৭৭ 

« আল-ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ২৩৭ 

৬ প্রাপ্তক্ত; উসুদুল গাবা, খ. ৫, 


৫৩৮; নিসা মিন আসর আন নুবুওয়া, পৃ. 
২৮০ 


(মাদানী নিসাবে সালওয়ালা ওলামার তত্তাবধানে পরিচালিত ডি জিত 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ কদমতলী, ঢাকা, মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬, ০১৮৫৬-৪২২৭০৭ 


আপনার বোন ও কন্যাকে এই মাদরাসায় কেন ভর্তি করাবেন ? 


মেয়েদের সহীহ্‌ ছ্ীনি শিক্ষা এবং ছীন যিন্দার ফিকির ও নবী ওয় 


লা মেহনতে নৃছরতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ৬ বছর মেয়াদী মাদ্রাসাতুল 


মাসতুরাত। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দাওয়াতের ক্ষেত্রে হালের বিরাট তাকাধা পূরণার্থে মেয়েদেরকে ভাষাগত দিক থেকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে করে 


আরবী-উর্দ ভাষাভাষী বিদেশী মাসত্রাত জামাত পরিচালনা এবং যোগ্য তরজমান (5/$3।/খা08) হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করে দ্বীনের নূছরতে শরীক হতে পারে। 


এছাড়া এখানে রয়েছে-বাংলা, আরবী-উর্দু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ছয় নন্বর বা ছয়টি সিফাতের মোজাকারা আয়তৃকরণ । * দাওয়াতের মেজায ও দাঈয়াহ্‌ রূপে 


গড়ে তোলার জন্য মাদরাসায় দেশী মাসতুরাত জামাত এবং ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে আরবী-উর্দু ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত-এর প্রোগ্থাম। 
25052 বিদে শী যাসত্রাত জামাত-এর তাকাযা পূরা করার জন্য প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে মাসতুরাতদেরকে উ্দূ-আরবী 


ভাষা শিখানো প্রয়োজন । (মাওলানা মোশাররফ হোসেন সাহেব, শুরার সাথী কাকরাইল মসজিদ ২০০২ইং ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকাল ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাকরাইল মসজিদে 
সালওয়ালা ওলামাগণের জোড়ে বয়ানে গুরুত্বারোপ করেন)-___ নিজস্ব ভায়েরী থেকে। 


বিভাগ সমূহ £ (১) নাজেরা ও হেফজ বিভা (২) কিতাব বিভাগ ? ৫ম শ্রেণী (কওমী নিসাব) এবং মীযান জামাত থেকে পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত । 


নূরানী মু'আল্লিমা ও কীরিয়ানা ট্রেনিং কোর্স 


ঘর বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে এবং বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ডাঃ হাকীম মাওলানা 


নৃরুল্নাহ্‌ নূরানী-এর তত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষিকাগণের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে ৩ মাস ব্যাপী (বছরে ৩টি ব্যাচে) এবং রমযান মাসে ১লা রমযান 


থেকে ২৫ দিন ব্যাপী নূরানী মু'আল্লিমা ও কীরিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। 


[কলকে বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কর্তৃক সংকলিত “কবরের যাত্রীগণ হুশিয়ার” বইটি 
বং কোর্স উত্তীর্দদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। 


50580 ্্তি বছর ১লা রমযান থেকে নাজেরা ও 


ও হেফজ বিভাগ এবং কিতাব বিভাগে নতুন ছাএরাদের 


ভর্তি নেওয়া হয়। ২০১৪ ইং শিক্ষা বছরে টাকা সিটি সহ সমগ্ধ বাংলাদেশ থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগে 


৫০জন, ৫ম শ্রেণী ৩০জন এবং মীযান জামাতে মাত্র ৭০জন ছাত্রী আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হবে। ইনশাল্লাহ্‌ 


সৌজন্যে ঃ খালেছ ও্ষধালয়-ঢাকা ও খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ। 


নিবেদক 
ডাঃ হাকীম মাওঃ নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
প্রতিষ্ঠাতা-মুহতামিম 
একজন দক্ষ হাফেজা, একজন নুরানা 
কারিয়া ও একজন আরবী ভাষায় দক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আবশ্যক । 
অতিসত্বর যোগাযোগ করুন । 


যাতায়াত ৪ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং 


জুন'১৪ 


রাড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে ঃ মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত বিন্ডিং। 
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বাংলাদেশে একটি 


সম্প্রতি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের 
জেলা লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম 


লে 


সাড়ে তেরো শ 


মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্তফা 


মধ্যাঞ্চলজুড়ে যে প্রাচীন সভ্যতা 


প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 


খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে গড়ে উঠেছিল, 
তার সঙ্গে প্রাটীন রোমান ও আরব- 


হয়েছে ৬৯ হিজরিতে নির্মিত 


উত্তর প্রদেশের নাম ছিলো “বরেন্দ' | 
পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় এ নামটি 


সভ্যতার সম্পর্ককে ইতিহাসের 


মসজিদ ।এলাকার প্রবীণ মানুষের 
কাছে স্থানটি আজও “সাগরের ছড়া' 
নামে পরিচিত, যার অনতিদূরে তিস্তা 
নদীর অবস্থান । ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা 
অববাহিকাকে বলা হয় পৃথিবীর 
প্রাচীনতম অববাহিকাগ্তলোর একটি 
কাজেই এই অববাহিকায় ৬৯ হিজরি 
বা ৬৪৮ খিস্টাব্দে একটি মসজিদ 
নির্মাণের ঘটনা বিস্ময় জাগানিয়া 
হলেও একেবারে অস্বাভাবিক 

নয় বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উত্তর ও 


জুন'১৪ 


ই ঘটনা হিসেবেই মনে করা 


দুদু প্রাচীন কাল থেকেই আরবদের 
সাথে একই উপকূলীয় পথে তৎকালীন 
বাংলাদেশের টি ও প্রাচ্যের 
জাভা,সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহের সঙ্গে 
গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান 


ছিলো ।এমনকি সে সময় থেকেই 
দক্ষিন চীন-সাগর পাড়ি দিয়ে আরবগণ 
চীন দেশের ক্যান্টন' বন্দরের সাথে 
বানিজ্যিক সম্পর্ক রাখার কথা 
ইতিহাসে প্রমাণিত । 


আরব বনিকদের দেয়া । আরবিতে ছু 


(বারর) শব্দের অর্থ হলো স্থলভাগ, 
আর .১ (হিন্দ) শব্দের অর্থ হচ্ছে 
হিন্দুস্থান, যেহেতু তখন সমস্ত দক্ষিন 
এশিয়াকেই “হিন্দ' বলেই ডাকা হতো 
ফলে ১ % শব্দদ্বয়ের অর্থ দীড়ায় 
“হিন্দুস্থানের স্থলভাগ” যার আরবী 
উচ্চারন 'বাররুল হিন্দ'-এরই বিকৃত 
রূপ “বরেন্দ” । স্বভাবতই মরুবালিতে 
অভ্যস্ত আরবরা এদেশের লাল মৃত্তিকা 
দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়েই এ নাম দেয় 
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এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গভূমির 
উত্তরাঞ্চল (যেখানকার মাটি লাল)-এর 
সাথেও আরবদের যোগসাজশ ছিলো । 
আর শুধু দু'একবার বা দু'একজনের 
যাতায়াতের ফলে দেয়া নাম ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ হওয়াটা অসম্ভব | 
স্থানীয় অধিবাসী এবং ইতিমধ্যে গঠিত 
“হারানো মসজিদ কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত 
একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা 
যায়, তাদের দাবি অনুযায়ী এই 
মসজিদটি নির্মাণ করেছেন মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ এ্রস্জী-এর একজন 
রা । যিনি এই অঞ্চল দিয়ে চীনে 
পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। এবং চীনের 
বিস্মৃত কোয়াংটা নদীর ধারে কোয়াংটা 
(উল্লিখিত ক্যান্টন” বন্দর) শহরে তার 
নির্মিত মসজিদ ও সমাধি রয়েছে । ওই 
সাহাবির নাম আবু আক্কাস রহ । 
বর্তমানের হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স 
যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটি একদা 
পরিচিত ছিল 'মোস্তের আড়া” বা 
এ আড়া* নামে, (এটাও আরবী 
শব্দ ১ -এ. |মাজদুল ওয়ারা]-এর 
বিকৃত রূপ)। স্থানীয় অধিবাসী 
দেলওয়ার হোসেন জানান, স্থানটি 
টিলার মতো ছিল । ওখানে কেউ যেত 
না। তবে অনেকেই আগরবাতি, 
মোমবাতি, ফুল, ধুপ ইত্যাদি ওই 
স্থানে রেখে আসত | এখানে মসজিদ 
না অন্য কিছু আছে কিছুই জানত না 
তারা । উল্লেখ্য, স্থানীয় ভাষায় আড়া 
শব্দের অর্থ হলো জঙ্গলময় স্থান 
দীর্ঘদিনের পতিত এই জঙলে স্থানীয় 
লোকজন ভেতরে প্রবেশ করত না। 
জানা যায়, এলাকায় বর্তমানে যারা 
বসবাস করছেন, তাদের পূর্ব পুরুষরা 
২০০ বছর আগে এখানে বসতি শুরু 
করেন । হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স যা 
আগে আড়া নামে পরিচিত ছিল, তার 
একদা মালিক ছিলেন পচা দালাল 
তার কাছে থেকে কিনে নেন ইয়াকুব 
আলী । আনুমানিক সময়কাল ১৯৪৯ 
খিস্টাব্দ | পরবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার 
সুত্রে জায়গাটির মালিক হন নবাব 
আলী । হারানো মসজিদ 


আরবী হিজরী ও কালিমা উল্লিখিত শিলালিপি 


তা'লীমুল কুরআন নূরানী মাদ্রাসার 
শিক্ষক হাফিজ নূর আলম জানান, 
“মজদের আড়"য় চাষাবাদ করার জন্য 
খোঁড়া শুরু হয় ১৯৮৩-৮৪ সালের 
দিকে । টিলাটি সমতল করার জন্য 


এখানে ছিল । এ কারণে তারা এ নিয়ে 
কোনো রূপ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন 
অনুভব করেনি । যে যার মতো ভাঙা 
ইটের টুকরো নিয়ে গেছে এবং বেশির 
ভাগই তারা নিজেদের বাড়িঘরের 
কাজে লাগিয়েছে । 

কিন্ত একটা ঘটনায় পাল্টে যায় পুরো 
ঘটনাচক্র | একটা ইট ছিটকে পড়ার 
ঘটনা, স্থানীয় ভাষায় “ছটকে পড়ার 


১ 


হালাল ব্যাবসায় হালাল জীবন 


রর ইভ বা ওদিকে 
হারানো মসজিদ । স্থানীয় অধিবাসী 
আফসার আলী বলেন, “আমরা 


যেন লেখা দেখতে পান। 
টিউবওয়েলের পানিতে ইটটা ভালো 
করে ধুয়ে নেন। তারপর ইটটা 
অন্যদের দেখালে সবাই দেখতে পান, 
ওই ইটটি একটি প্রাটান শিলালিপি, 
যার আকার ৬৯৬৮২, ওপরে 
স্পষ্টাক্ষরে লেখা, “লা ইলাহা ইন্্রাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ হিজরি সন ৬৯, । 
এই ঘটনায় স্থানীয় লোকদের মনে দৃু 
প্রত্যয় জন্মে, এটা কোনো হারানো 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ । 


অলৌকিক কাহিনি 

ওই ঘটনার পর তখনো মজদের 
আড়ায় নামায পড়া শুরু হয়নি । এক 
রাতে আফসার আলী শুনতে পান 
একজন বলছেন (কণ্ঠটা ঠিক তীর 
ভায়রা নওয়াব আলীর মতো) চলো, 
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আমরা মজদের আড়ায় নামায পড়ি । 
নামায পড়ার জন্য তিনি বেরিয়েও 


সালে রংপুরের টাউন হলে একটি 
সেমিনারের আয়োজন করা হয় । যার 


পড়েন । একসময় পৌছে যান ভায়রার 


বিষয় ছিল “হিজরী প্রথম শতাব্দীতে 


বাড়িতে | অপেক্ষা করেন, কিন্তু ভায়রা 
আর ভেতর থেকে বের হন না। পরে 


সবচেয়ে পুরোনো আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত 
হওয়ার প্রমাণও পাওয়া গেছে। 


ইসলাম ও বাংলাদেশ" । এতে 


ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পাড় ধরে সিকিম 


সভাপতিত্ব করেন কারমাইকেল 


হয়ে চীনের ভেতর দিয়ে আরব 


ডাকাডাকি শুরু করেন এবং বলেন 
নামায পড়ার জন্য ডেকে নিয়ে এসে 
তুমি আর বেরোচ্ছ না কেন? এ কথা 
শুনে নওয়াব আলী তাজ্জব বনে যান । 


বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল 


বণিকদের বাণিজ্যবহরের যাতায়াতের 


কুদ্দুস বিশ্বাস । প্রবন্ধকার ও সব 
আলোচক এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, ৬৯ 


ঘটনাটা এলাকায় জানাজানি হলে, 


হিজরী অর্থাৎ ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাহাবায়ে 


অনেক প্রমাণও আছে। খ্রিস্টপূর্ব সময় 
থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা দিয়ে চীন ও 
ভারতবর্ষ থেকে রোমান ও আরবরা 
পণ্য নিয়ে যেত । রোমানদের সঙ্গে 


সবাই মিলে ওই দিন থেকেই নামায 


কেরাম কর্তৃক এই হারানো মসজিদ 


পড়া শুরু করেন | এলাকাবাসীর মতে, 
সেটা ১৯৮৬ সালের ঘটনা, ওই দিন 


নির্মাণ করা মোটেই অসম্ভব নয় । 


ংলার যোগাযোগের আরও প্রমাণ 
পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরনগর 


৬৪৮ খিস্টাব্দে কে কেন লালমনিরহাট 


ছিল মহররমের ১০ তারিখ | পরবর্তী 
সময়ে এখানেই নির্মাণ করা হয় 
হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স এবং একটি 
নূরানী মাদ্রাসা । 


উল্লেখ্য, এর আগে এলাকাবাসী নামায 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ব বিভাগের 


এলাকায় ওই মসজিদ নির্মাণ করল তা 


অধ্যাপক সুফী মোস্তাফিজুর রহমানের 


খুজতে গেলে তিনি দেখা যায় বেশির 
ভাগ প্রত্মতান্তিক ও ইতিহাসবিদ মতে 


ওয়ারি-বটেশ্বর সভ্যতা নিয়ে 
গবেষণায় । নরসংদী থেকে কিশোরগঞ্জ 


এত আগে ওই অঞ্চলে মসজিদ নির্মিত 


পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে প্রাচীন নগর- 


হওয়ার কথা না। বাংলার ইসলাম 


সভ্যতার যে নিদর্শন মোস্তাফিজুর 


পড়ত তিন কিলোমিটার দূরের সুবেদার 
মুনসুর খা নিদীড়িয়া মসজিদে, যা 
একই ইউনিয়নের নয়ারহাট পাড়ায় 
অবস্থিত । এই মসজিদটি মোগল 
আমলের স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন 
করছে। অবশ্য এটিও দীর্ঘদিন 


বিস্তারের ইতিহাসের প্রভাবশালী ধারা 
বলে ১০০০ শতকে উট্গ্রামে সুফীদের 


রহমান পেয়েছেন, তাতে এটা ধীরে 
ধীরে পরিষ্কার হয়ে পড়ছে, দক্ষিণ 


হাত ধরে পূর্ববাংলায় ইসলামের প্রচার 
ও প্রসার শুরু | তাদের হাতেই এই 
অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ হয়। 
পরে সুলতান ও মোগলদের হাত ধরে 


লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল । স্থানীয় 
লোকজন গরু খুঁজতে গিয়ে এই 
মসজিদটি জঙ্গলের ভেতর খুঁজে পায় । 
অবশ্য এলাকাবাসী তারও আগে ছয় 


তার আরও প্রসার ঘটে। 
লালমনিরহাটের এক প্রত্যন্ত গ্রামে 


এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা 
বাংলাদেশ ভূখনে গড়ে উঠেছিল । 
বগুড়ার মহাস্থানগড় বা নওগীর প্রাচীন 
মসজিদ এই সবকিছু বাংলাদেশ ভূখ 
গড়ে ওঠা প্রাচীন-সভ্যতার প্রামানিক 
নিদর্শন | 


দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন 
মসজিদ রয়েছে, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ | 


বাংলাদেশের ওই হারানো মসজিদের 
ওপর আরও গবেষণা হওয়া উচিত 


থেকে সাত কিলোমিটার দুরের 


কেননা রোমান ও জার্মান অনেক 


রতিপুরের কেরামতিয়া বড় মসজিদে 
নামাজ পড়তে যেত। 


সাক্ষী শিলালিপি 

যে শিলালিপির আলোকে হারানো 

মসজিদকে ৬৯ হিজরীর বলা হচ্ছে, 

সেই শিলালিপি এখন নানা হাত ঘুরে 
জমিদারবাড়ির 


রংপুরের তাজহাট রবাড়ির 
জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 
শিলালিপিটি রামদাসবাসীর কাছ থেকে 


নিয়ে যান কুড়িগ্রামের একজন 
সাংবাদিক | তার কাছ থেকে 
পরবর্তী সময়ে সংগ্রহ করে 
সংরক্ষণের জন্য রাখা হয় 
জমিদারবাড়ি 


ইতিহাসবিদের লেখায় আরব ও 


বিশেষ করে আলেম সমাজ” কেই 
এগিয়ে আসতে হবে । ওই মসজিদ 


রোমান বণিকদের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় 


নির্মাণের ইতিহাস খুঁজে পেলে হয়তো 


নৌ-বাণিজ্যের সুত্রে আসা-যাওয়ার 


বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের 


কথা লিপিবদ্ধ আছে । কয়েকটি চলমান 
গবেষণায় ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা অববাহিকাকে 
পৃথিবীর 


21511201 


তাজহাট রবাড়ি এশিয়ায় মুসলিমদের 
জাদুঘরে । রেখ, ১৯৯৩ টাটা 1৫11 আগমনের ইতিহাস। 
জুন'১৪ | আত্তা্তহীদ ২৬ 


সঙ্গে বিশ্ব সভ্যতার সম্পর্কের আরেক 
ইতিহাস জানার পথ খুলে যাবে 
রোমান, চৈনিক, আরব আর বাংলা 
এই চার অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার 
সঙ্গে সম্পর্ক জানা গেলে হয়তো 
পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে 
হবে। টিম স্টিলের গবেষণায় 
প্রতীয়মান হচ্ছে, এটি এক 
হাজার তিন শ চৌষন্ি বছর 
আগের মসজিদ! যার সূত্র 
ধরে পাল্টে যাবে দক্ষিণ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আহমদ আবদুল্সাহ নজীব 


কাষী শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী 


বিক্রেতা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! 


ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা, 


আমি ঘোড়াটি ফেরত নেব না, কেননা 


বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাপ্তিত্যের অধিকারী 


শুরাইহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যা! 
এটাই তো ন্যায়বিচার | হে বিচারপতি! 


আপনি তা সুস্থ ও সবল অবস্থাতেই 


এক অনন্যসাধারণ বিচারপতি ছিলেন । 
তিনি একাধারে ওমর ঞ্রক্, ওসমান 
এল, আলী কট ও মু'আবিয়া এক 
এর শাসনামলে বিচারপতি পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । ৬০ বছর যাবৎ 
বিচারকার্য পরিচালনার পর ৭৮ হিজরী 

সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । তার 
রসে বিচারের দীপ্তিমান ইতিহাস 
সর্বকালেই মানবজাতিকে প্রেরণা 
জুগিয়ে থাকে । নিছে তার দু'টি ঘটনা 


বিবৃত হল: 
[১] 


ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে 
ভালভাবে দেখেশুনে একটি ঘোড়া ক্রয় 
করলেন। অতঃপর ঘোড়ার পিঠে 
আরোহণ করে স্বীয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। কিন্তু কিছু দূর 
যাওয়ার পর ঘোড়াটি অসুস্থ হয়ে পড়ল 
এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল । 
ওমর র্ট কালবিলম্ব না করে সরাসরি 
বিক্রেতার নিকটে ফিরে এলেন এবং 
তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘোড়া 
ফিরিয়ে নাও, এটা ত্রুটিযুক্ত । 


জুন'১৪ 


আপনি কুফায় গমন করুন । আমি 


আমার নিকট থেকে ক্রয় করেছেন । 


আপনাকে কুফার প্রধান বিচারপতি 


ওমর একট বললেন, ঠিক আছে, 
তাহলে তোমার মাঝে ও আমার মাঝে 
একজন বিচারক নির্ধারণ করা হোক । 
বিক্রেতা বললেন, ঠিক আছে, কাহী 
শুরাইহ আমাদের মাঝে ফায়সালা 
করবেন। 

ঘটনার বর্ণনাকারী শাবী একই বলেন, 
তারা উভয়েই শুরাইহের ' উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন এবং তার নিকটে 


মালিকের অভিযোগ শ্রবণ করে ওমর 
একে বললেন, আপনি কি 
ঘোডটিকে সবল ও সুস্থ অবস্থায় 
কিনেছিলেন? ওমর ক্ষ বললেন, জি 


হিসেবে নিয়োগ দান করলাম 1১ 


[২] 

চতুর্থ খলীফা আলী রঞ্ক্ষ একদিন 
বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খিস্টান 
লোক একটা লোহার বর্ম বিক্রি 
করছে । আলী ক্ষ তৎক্ষণাৎ বর্মটি 
চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম 
তো আমার | চল, আদালতে তোমার 
ও আমার মধ্যে ফায়সালা হবে। 
সেসময় ওই আদালতের বিচারক 
ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন 
আমীরুল মুমিনীনকে আসতে 
দেখলেন, তখন তার বসার স্থান থেকে 
উঠে দীড়ালেন এবং আলী /ঞ্-কে 


হ্যা। বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার 
মূর্তপ্রতীক কাযী শুরাইহ ঘোষণা 


করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! 


আলী র্ক্ষ বিচারপতি শুরাইহকে 


আপনি যা ক্রয় করেছেন তা গ্রহণ করে 
সন্তুষ্ট হোন অথবা যে অবস্থায় 
ঘোড়াটিকে গ্রহণ করেছিলেন সে 
অবস্থায় ফেরত প্রদান করুন 
হতচকিত খলীফা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাষী 


বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার 
বিরোধ মিটিয়ে দিন । শুরাইহ বললেন, 
আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য 
কি? আলী এ্ক্ট বললেন, এই বর্মটি 
আমার | অনেক দিন হল এটি হারিয়ে 


| আত্তার্তহীদ ২৭ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


গেছে । আমি তা বিক্রয় করিনি, দানও 
করিনি । 

শুরাইহ বললেন, ওহে খিস্টান! 
আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে 
ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে 
বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে 
মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত 
করছি না, তবে বর্মটি আমারই । 
শুরাইহ বললেন, বর্মটিতো এই ব্যক্তির 
দখলে রয়েছে । কোন প্রমাণ ছাড়া তার 
কাছ থেকে সেটা নেওয়া যাবে বলে 
আমি মনে করি না। আপনার কাছে 
কোন প্রমাণ আছে কি? 

আলী ঞ্ক্ট হেসে ফেললেন এবং 
বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন । 
আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। 
রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে 
রওয়ানা হল । কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে 
আবার ফিরে এল এবং বলল, আমি 
সাক্ষী দিচ্ছি যে, এটাই নবীদের বিধান 
ও শিক্ষা । আমীরুল মুমিনীন নিজের 
দাবি বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, 
আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় 
! এটা আপনারই বর্ম । আমি 
বিক্রয় 


হা 
উর 


এবং মুহাম্মদ আল্লাহর 


আলী রঞ্ক্ট বললেন, তুমি যখন 
মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম 
এখন থেকে তোমার । অতঃপর আলী 
ঞ্ক তীকে ভালো দেখে একটা 
ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে 
চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন । 

ইমাম শাবী বলেন, আমি 
পরবর্তীকালে এই নওমুসলমানকে 
নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি । অপর 
বর্ণনায় শা'বী বলেন, আলী এ 


জুন'১৪ 


এছাড়া তার জন্য দু'হাজার দিরহাম 
ভাতাও নির্ধারণ করে দেন । অবশেষে 
এই ব্যক্তি সিফফীনের যুদ্ধে আলী 
একষ-এর পক্ষে লড়াই করে শহীদ 
হন ।২ 


শিক্ষা: 

১. ন্যায়বিচার মানবতাকে সমুন্নত 
করে। 

আল্লাহর আইনের সামনে রাজা- 
প্রজা সকলে সমান । 

ক্ষমাশীল আচরণ দিয়ে মানব 


হদয় জয় করা যায়। 

৪. বিচারপতিকে বিচক্ষণ, মহৎ ও 
সৎসাহসী হতে হয় । 

৫. ইসলামী খেলাফতে মুসলিম- 
অমুসলিম সকলের নাগরিক 
অধিকার সমান । 


১ ইবনে কসীর, আল-বিদায়। ওয়ান নিহায়া, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 
হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩২ 

২ ইবনে কসীর, গ্রাগক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না । 


গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের থাহক হবার নীতিমালা 
বলিস ৬ লালন শাহ হত 


টি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00010 


10019, 091051017, 
31101915081 


[২০5)051 
1101370 


01067917905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


17652 
00791, 121, 1120, 
081, /১00থ01বাথ], 
৩10. 4১518] 0001)0195. 


01100 


3810৩ & 4১110217 0010110163, 1101600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


10111) /100108 1101900 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/১0309119. 1101160 


টাকা । 


* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপধু্ত চার্টেপ্রদ্ত | 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


আ।লো।র। ।প।থে 


“সৌভাগ্য 

প্রত্যেক র দরোজায় এসে জিজ্ঞেস করে 
আপনার ত কোনো বোধশক্তি আছে কি? 
দুর্ভাগ্য 

যা আমরা প্রত্যহ তার জন্য খোলা রাখি ॥ 


লাইন-ভেঙে-ভেঙে লেখা উপরের দু'টি কথা মনে হতে 
পারে কারো কবিতা, কিংবা, কুরআন-হাদীসের বাণী, 
অথবা, কেউ-কেউ ভাবতে পারে, আমার কলম থেকে ঝরে- 
পড়া সোনালী শব্দের ছড়ানো রেণু । কিন্তু এতিনটি 
ঠিক নয় কথাগুলো কুরআন- 
কবিতাও নয়; নয় আমার 


সেটি মৌলিক রচনা নয় । উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তরিত । 
মূল উর্দু ভারতের বিখ্যাত আলেম চিন্তাবিদ মাওলানা 
ওয়াহীদুদ্দীন খানের | মূল উর্দুর শব্দ-বাক্য ও বর্ণনাশৈলী 
কেমন তা জানার সুযোগ হয় নি, তবে বাংলায় যে রূপটা 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা নিতান্ত সাদামাটা, যেখানে নেই 
শব্দ-ছন্দের মারপ্যাচ, বাক্যের ভারিক্কিভাব, রূপের রোমাঞ্চ, 
উপমার উন্যত্ততা কিংবা প্রতীকের অযথা পান্তিত্য । তবু 
বাণীদ্বয়ে মানবজীবনের যে বাস্তবতা পরিস্ফুটিত হয়েছে তা 
যথার্থেই ভদী ও হৃদস্পশ্শী । 

চিন্তার সাগরে ডুব দেওয়া বা চিন্তাসরোবরে অবগাহন করা 
যাকে বলে সেরকম গভীরতর চিন্তার দরকার নেই, বরং 
চিন্তাশক্তিকে মৃদু স্পর্শ করলেও এ কথা আমাদের সমানে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৌভাগ্য নামের যে মুল্যবান রত্ুটা 
প্রত্যহ আমরা খুঁজে বেড়াই তা পাবার জন্য খুব বেশি 
কাঠখড় পোড়াবার দরকার নেই, কারণ সৌভাগ্য নিজেই 
আমাদের দরোজায় এসে হাজির হয় এবং প্রতিদিন 
আমাদেরকে ডাক দিয়ে যায় । তার পরও আমরা তাকে 
নিজেদের পাশে ধরে রাখতে পারি না। তার কারণ 
আমাদের মাঝে সঠিক বোধশক্তি নেই। যার সঠিক 
বোধশক্তি আছে সৌভাগ্য তার হাতের নাগালেই । 


মে'১৪ 


একই রকমভাবে দুর্ভাগ্যের দৌরাত্ম্য থেকে বাচার 
দৌড়ঝাঁড়ও আমাদের কম নয় । অথচ সে আমরাই আবার 
প্রতিনিয়ত তার জন্য দরজা খুলে রাখি । আমাদের জীবনে 
নেমে-আসা দুর্ভাগ্য আমাদেরই কর্মের ফল। প্রতিহিংসা 
দিয়ে, পরশ্রীকাতরতা দিয়ে যারা অন্যকে ছোট করতে চায়, 
জীবনে দুর্ভাগ্য এড়ানো তাদের পক্ষে খুব কঠিন ৷ যতোদিন 
না তারা নিজেদের বলদর্গী অহংকার ভাজতে পারে, 
ততোদিন সৌভাগ্যময় শান্তির দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব | 
জীবন এবং মানুষের জীবন এককথা নয় | জীবনের সম্বন্ধ 
যখন মানবের দিকে, মানুষের দিকে হয়, তখন তার ব্যঞ্জনা 
বদলে যায় আমূল । মানুষের জীবন অন্যান্য জীবের জীবন 
থেকে বহুভিন্রভাবেই আলাদা । 'প্রতিটি মানুষকে জীবনযুদ্ধে 
নিজেকেই লড়ে যেতে হয়, কারো জন্যে কেউ লড়ে না।” 
মানুষের জীবন একইসাথে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও 
প্রশিক্ষণাগার । প্রশিক্ষণে-প্রশিক্ষণে পরিশীলিত হয় মানুষের 
জীবন । মানুষের জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার পথে যেসব 
প্রশিক্ষণের পাথুরে পথ পাড়ি দিতে হয় সেসবের একটি 
হলো অভ্যাসপরিবর্তনের প্রশিক্ষণ । 
বাহিরের বস্তজগতে চলমান ঘটনা মানুষের সতত- 
সঞ্চরণশীল মননক্রিয়ায় প্রভূত প্রভাব ফেলে বলেই মানুষের 
জীবনে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাস | মানবজীবনে অভ্যাসের 
প্রভাব ও কর্তৃত্ব খুবই বিশাল ও বিস্তৃত। বলতে গেলে 
অভ্যাসই মানুষকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে । অভ্যাস, 
বিশেষত খারাপ অভ্যাস, পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর সকল 
দেশে বিভিন্ন উদ্যোগ, পদক্ষেপ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, 
ম্যান্টাল ক্লিনিক স্থাপন, মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা এবং আরও কত কিছুই না চলছে! কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না । তাদের কোনো প্রচেষ্টায়ই 
সু সফলতার মুখ দেখতে পাচ্ছে না । যতই তারা চেষ্টা 
চালাচ্ছে, ততই হতাশার হায়েনা তাদের দিকে তেড়ে 
আসছে । কারণ ধর্মীয় অনুশাসন তারা মানে না, ধর্মের ধার 
তারা ধরে না। তাছাড়াও চলিত হাওয়ায় পাল তুলে 
গড্ডালিকা স্রোতে যারা ভেসে যায় তারা ভালো অভ্যাস 
গড়ে তুলতে পারে না। 
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আ।লো।র। ।প।থে 
অভ্যাসের পরিবর্তন যেন খতুর পালাবদল | শীত-গ্রীম্ম- 


আনন্দ | মনে হয় যেন বসন্তের সম্ভ্রীবনী সমীরণ বয়ে যায় 


বসন্ত পর্যায়ক্রমে আসে । প্রকৃতি সেগুলোকে বরণ করে নেয় 
পরম মমতায় । প্রকৃতিকে সেগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
নিতে হয় । মানুষ এবং অন্যান্য জীবও সেগুলোর সঙ্গে খাপ 


হদেয়র বাগিচায় । 
রমজান শরীফের আগমনে আমরা একটি এশী-উজ্ভ্বল ও 
শুভ্র-সুকোমল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, অভ্যাসের 


খাইয়ে নেয় অতি সহজেই | অন্যথায় জীবন-জগতের 
পরিক্রমা ও চলিঞ্চুতা ব্যাহত হতে বাধ্য | 

অভ্যাস কী? অভ্যাস হলো যে কাজ করার ওপর আমরা 
নিজেদের গড়ে তুলি । অভ্যাস কখনও অনুভবযোগ্য ও 
অনুভূতিগ্রাহ্য হয় । যেমন, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া 
বা বসা, নির্দিষ্ট কিছু শোনা বা পড়া । আবার কখনও একান্ত 
প্রবণতা, চৈত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা মননচেতনা হয় | যেমন, 
অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, সম্মান ও আত্মমর্ধাদাোবোধ এবং 
অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি | মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অভ্যাস 
তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত হয়। যেগুলো পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত । 

এক. জ্ঞান, তথা উদ্দিষ্ট কাজের তাত্ত্বিক জ্ঞান । 

দুই. উৎসাহ, তথা কাজটি করার যথাযথ প্রেরণা ও 
উদ্দীপনা । 

তিন. দক্ষতা, তথা কাজটি করার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা । 
মুসলমানদের জীবনে অভ্যাস-পরিবর্তনের একটি সুবর্ণ 
সুযোগ আসন্ন মাহে রমজান | এই মোবারক মাস হলো 
মানুষের মানসিক, শারীরিক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভ্যাস ও 
চলন পরিবর্তনের এক মাসব্যাপী ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ । 
স্বাধীন ও স্বেচ্ছামত্ত খাওয়া-দাওয়ার ১১টি মাস অতিক্রম 
করে যখন রমজান শরীফ উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের 
জীবনে পরিবর্তন ঘটে আহার-পানাহার ও রাত জেগে 
নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে । রমজান শরীফ পূর্বেকার 
গড়ে-ওঠা অভ্যাস, দৈনন্দিন রুটিন এবং বিশেষ করে 
আহার-পানাহার, ঘুম ও নামাজের কর্মসূচিতে এক 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে । পুরনো অভ্যাসের জায়গা 
দখল করে কিছু নতুন অভ্যাস । রমজান শরীফের রোজা 
বছরে একবারই শুধু আসে | ফলে রমজান শরীফের প্রথম 
দিনগুলো অধিকাংশ মানুষের জন্য একটু কঠিন ও কষ্টসাধ্য 
হয়ে দাঁড়ায় । প্রথম দিনগুলো চলে যাওয়ার পর ধীরে-ধীরে 
আমরা রোজা এবং দীর্ঘ নামাজের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যাই । 
পরিবর্তিত হয় আমাদের দৈনন্দিন রুটিন । সেই রুটিন 
অনুযায়ী কাজ করা সহজ হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে যখন 
রমজানের শেষ দিনগুলো আসে, তখন আমাদের প্রত্যেকে 
এক পরিবর্তিত নতুন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে | ফলে 
না রোজা আদায়ে তার কোনো কষ্ট হয়, না দীর্ঘ নামাজ 
আদায়ে । আর এভাবেই অভ্যাস গড়ে তোলার 
ধারাবাহিকতায় জীবনের তিক্ততাও মিষ্টতায় পরিণত হয় । 
কেন? কারণ সে অভ্যাস গড়ে তুলেছে। পুরনো অভ্যাসকে 


পরিবর্তন ও পরিমার্জন খুবই সহজ একটি ব্যাপার, যা সবার 
জন্য সমান সহজসাধ্য; যা সম্পাদনে মহিলা-পুরুষে কোনো 
পার্থক্য নেই, শিশু-যুবকের মাঝে নেই কোনো ভেদরেখা । 
তাই রোজা কোনো শারীরিক ব্যাধি, বার্ধক্য কিংবা 
এমনতরো অন্য কোনো শরীয়তসম্মত কারণে স্বাস্ত্ের জন্য 
ক্ষতিসাধন হতে পারে না। অথচ আজ পাশ্চাত্য জগতের 
মানস-শীষ্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ডাক্তাররা বিশ্বাসী মানুষের 
অন্তরে এ বিষয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে চলছেন । এ 
বিষয়ে মুসলমানদের খুব সতর্ক ও সচেতন হওয়া দরকার । 
রোজা ও রমজান শরীফ অভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে 
মানবজীবনকে পরিশীলিত করে বলেই মানুষের হৃদয়ে 
রয়েছে রোজা ও রোজানের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা, ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা। আল্লাহ যাদেরকে কলব দিয়েছেন, কলম দান 
করেছেন তারা বোঝে রোজা ও রমজানের কদর, এবং তারা 
অন্যদেরকে বোঝাতেও পারে | মাহে রমজানের সাথে অট্রুট 
সখ্য গড়ে ওঠে তাদের | রমজানের পুণ্য আলোক-স্পর্শে 
জেগে ওঠে পৃথিবীর সকল জীব । এ রমজানই অমৃতের 
সাকি হয়ে সুধারসের ভরিয়ে তুলে মানবজীবনের পানপাত্র । 
তাকে নিয়ে যায় সফলতার লক্ষ্যপথে, নিয়ে চলে মুক্তির 
সৈকতে | একজন কবির কী সুন্দর অভিব্যক্তি দেখুন, 

আবার এসেছ তুমি আলোকে রথে 

নিদাঘের বহি-ঢালা মর্ত্য-মরু-পথে। 

দ্বিতীয়বার এই পুণ্য তিথি যুগান্তের 

সখি তব, তুলির লীলায় দিনান্তের 

নীলিমার পটে এঁকে দেয় প্রতি বর্ষে 

তোমার আভাস । পুণ্যের আলোক-স্পর্শে 

জেগে ওঠে নিখিলের নরনারী-হিয়া; 

স্বর্গের কিরণচ্ছটা পড়ে বিচ্ছুরিয়া 

ধরিত্রীর আঁধার ললাটে । 

এসো তুমি 

মুক্তি-দূত বিশ্বদেবতার, মর্ত্যভুমি 

জর্জর কাতর, শুঙ্কবক্ষ স্পন্দহীন 

আসন্ন মরণ লুটাইছে ধুলিলীন । 

এসো তুমি অমৃতের সাকি! দাও ভরি 

পানপাত্র, সুধারসে উজ্জীবিত করি 

হাত ধরে নিয়ে চলো সেই লক্ষ্যপথে 

জীবনের কাম্যপুঞ্জে_ মুক্তির সৈকতে | 
(শাহাদৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, আবদুল মান্নান সৈয়দ 
সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, পৃ. 
৬৬) 


নতুন অভ্যাস দিয়ে পরিবর্তিত করেছে । এভাবে এক একটি 
ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠলে মানুষের মনে দোল দেয় নতুন 


মে'১৪ 


একজন মুলমান জীবনকে পরিশীলিত করার লক্ষ্যে 
রমজানের অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে ৷ রমজানকে বরণ 
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করে নতুন বধূর মতো | তার বিদায়- 
বেলা ঘনিয়ে আসলে সে দুঃখভারাক্রান্ত 
হয়ে ওঠে । রমজানের বিদায় মেনে 
নিতে কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট | রমজানের 
বিদায়-বেলায় একজন কবির সে কী 
ভীষণ কাতর কণ্ঠ শুনুন, 


বেলায় 

স্তিমিত জ্যোতির কনক-কণিকা 

ছড়ায়ে চলেছ দূরে । 

চির-অজানার সন্ধানী দূত অজানা 

কিরণ-পুরে । 
(শাহাদৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, 
আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
প্রকাশিত, পৃ. ১৩৫) 
সৌভাগ্য আমাদের চিরসঙ্গী হোক, 
দুর্ভাগ্যের কীট দূরিভূত হোক অস্কুরমান 
জীবনকলি থেকে | অভ্যাসের অভিসার 
হোক সুন্দরের দিকে । প্রশিক্ষণে- 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

গুলেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক য় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

€প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


প্রশিক্ষণে পরিশীলিত হোক আমাদের 
জীবন-যৌবন । পত্র-পল্নুবে ভরে ওঠে 
জীবনের মরুমাঠ । এটাই হোক 
আমাদের জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ । 


মে'১৪ 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্কনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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১ 


মক্কার রাজপথে বদলে গেল এক 
বাংলাদেশী ঝাড়ুদারের জীবন!! 


নিমেষেই বদলে গেল মক্কার রাজপথের 
এক প্রবাসী বাংলাদেশি ঝাড়দারের 


তউমি 
ধরে এরা কেউ কাউকে দেখেনি । এক 


জড়ো হয়ে যায়। তাদেরকে উদ্দেশ্য 


সৌদি নিউজ সাইটের সুত্র মতে, 


জীবন । ঘটনাটি ঘটেছে এবারের 
হজের মৌসুমে । একসময় সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়ে যাওয়া ছোট ভাইকে তার প্রাপ্য 


করে ছোট ভাই বলেন, “আমার প্রতি 


বাংলাদেশের সন্ত্রান্ত এবং সম্পদশালী 
এক পরিবারের সন্তান এরা । কিন্তু 
বর্তমানে বৃদ্ধ এই বড় ভাই একসময় 


বিষয় সম্পত্তির ভাগ ফিরিয়ে দিয়ে 


তার এই ঝাড়দার ছোট ভাইকে ১৭ 


নিজের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে 
গিয়ে ঘটল এই ঘটনা । 


মিলিয়ন রিয়াল (৩৭ কোটি 
টাকা) সমমূল্যের নগদ অর্থসহ আরও 


প্রবাসী বাংলাদেশি সেই ঝাড়দার তখন 
মক্কার তানীম সড়ক ঝাড় দিতে ব্যস্ত 
এমন সময় হজের ইহরাম পরিহিত 
এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যস্ত রাজপথ পার হয়ে 
এসে ঝাড়ুদারকে দু'হাত দিয়ে বুকে 


অনেক বিষয় সম্পত্তি দিতে অস্বীকার 
করে তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য 


খারাপ আচরণের জন্য আমার ভাই 
চাচ্ছেন; আমি তাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি । আমি ভাইয়ের সাথে বাড়ি 
ফিরে যেতে প্রস্তুত । 

বড় ভাই জানান, তার ক্যান্সার ধরা 
পড়েছে এবং তিনি যে কোনো সময় 
মারা যেতে পারেন । তিনি আরো 


সমুদয় বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করেছিল । 
ভাই 


বলেন, ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার 
জন্য তিনি তাকে অনেক জায়গায় 


এমনকি যখনই ছোট তার 


জড়িয়ে ধরেন । এতে আশপাশের সব 
পথচারীরা অবাক হয়ে যান। তবে 
ঝাড়াদারও যখন বৃদ্ধকে সাদরে বুকে 


সম্পত্তির ভাগ চাইতো তখনই বড় 


খুঁজেছেন। এতোগুলো বছর তিনি 
তাকে বঞ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য 


ভাই কোনো না কোনোভাবে তাকে 


করেছেন । ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে 


জেল পাঠিয়ে জেল খাটাতো | দুঃখ 


য়ে নিলেন তখন বোঝা গেল বৃদ্ধও 
ঝাড়দারের পূর্ব পরিচিত! 
পরস্পরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকা 


আর মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত ছোট 


তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন । 
এমনকি তার ভাইকে কেউ খুঁজে দিলে 


ভাইটি গত্যন্তর না দেখে বাংলাদেশ 
ছেড়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমায় এবং 


এই ব্যক্তি দু'জন আসলে আপন 
দু'ভাই;ঃ উত্তারধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগিকে 
কেন্দ্র করে বিবাদের জের ধরে 


মক্কার রাজপথে ঝাড়দারের চাকরি 
নেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 


তার জন্য তিনি অর্থ পুরস্কারও ঘোষণা 


র | 
ওয়েব সাইটটির সুত্র মতে, ছোট 
ভাইয়ের বক্তব্য হলো তিনি অতীতকে 


বর্তমানে বাংলাদেশে সে একজন 
কোটিপতি! 


ভুলে গিয়ে তার নতুন জীবন নিয়ে 
আগামীর পথে এগিয়ে যেতে চান। 


একসময় দু'ভাইয়রে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
যায় । গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় 


জুন'১৪ 


দু'ভাইয়ের মধ্যেকার আবেগঘন দৃশ্য 


তিনি বলেন, “দরিদ্র আর অভাবীদের 


দেখে আশপাশে অনেক লোকজন 


প্রতি আমি সর্বদায় সদয় থাকবো | গত 


 তআত্তার্তহীদ ৩২ 
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পাঁচ বছরে দারিদ্র আর বঞ্চনার জীবন 
আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে । 
বছরের পর বছর অন্যায় আর 


(২৫৮০), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ২ মুসলিম, এাগুক্, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: 
রনী থেকে বর্ণিত ৫৮ (২৫৮০), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


অবিচারের মাঝে জীবন কাটিয়ে এখন 
আমি প্রতিটি মানুষের সাথে সদাচরণ 
করে চলবো । মক্কার রাজপথ ঝাড় 
দিতে দিতে বিগত পাঁচ বছরে শিখে 
ফেলা আরবি ভাষায় কথাগুলো বলেন 
তিনি। 

55 38৫ এ ঠা ৪০৮৪ ১2০) 


(4৮৮৮ 


“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ 
করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার 
প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন 1” 


এবং তিনি ক্র বলেন, 

11290920169 22544 
“যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একজন 
বিশ্বাসীর দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে, 


ওমর (রানী থেকে বর্ণিত 


মরকোর নীল আটলান্টিকের ওপর 


ঝুলন্ত উদ্যানের কথা তো শুনেছেন । কিন্তু ঝুলন্ত মসজিদের কথা 
কেউ শুনেছেন কি? হ্যা, এরকম একটি মসজিদ রয়েছে মরক্কোর 
কাসারাঙ্কা শহরে। বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান এ মসজিদটি তৈরি করেন । 


মহান আল্লাহ তাকে পুনরুথান দিবসের 
দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদে রাখবেন | যে 
ব্যক্তি কারো কাজকে সহজ করে দেবে 
(যে কঠিন কাজে নিয়োজিত), মহান 
আল্লাহ তার দুনিয়া ও পরকালের 
কাজকে সহজ করে দেবেন । যে ব্যক্তি 
একজন মুসলিমের দোষ গোপন 
রাখবে মহান আন্রাহ দুনিয়া ও 
পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন । 
মহান আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত 
একজনকে সাহায্য করতে থাকেন 
যতক্ষণ পর্যস্ত সে তার ভাইকে সাহায্য 
করতে থাকে | 


সৌজন্যে: কুরআনের আলো 


১. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদীস: 
২৪৪২ ও খ. ৯, পৃ. ২২, হাদীস: ৬৯৫১; 
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: ৫৮ 
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ফরাসি কোম্পানির হস্তক্ষেপে মসজিদের ভাক্ষর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ইচ্ছে করবে ফরাসি স্থপতি মিশেল পিনচিউকে | যাই হোক, 
মসজিদকে ভাসমান আ্যাখা দেওয়ার কারণ কী? এটা জানতে গেলে 
পাড়ি দিতে হবে আটলান্টিক সমুদ্রে । জাহাজ থেকে ওই মসজিদকে 
দেখলে মনে হবে, টেউয়ের বুকে যেন মসজিদটি দুলছে । 

আর একটু কান পাতলে শোনা যাবে একযোগে মুসলমানদের নামাজ 
পড়ার সুর। মসজিদের তিনভাগের একভাগ নীল আটলান্টিকের 
ওপরে বিরাজমান । আর বাকি অংশটি সমুদ্বের তলায় রয়েছে বলে 
মনে হবে । ২২.২৪ একরের এই মসজিদে রয়েছে গ্রন্থাগার, 
কোরআন শিক্ষালয়, আলোচনা-কক্ষ প্রভৃতি। 

এখানের প্রার্থনাগৃহে একসঙ্গে এক লাখ মানুষ নামাজ পড়তে 
পারেন | মিনারের উচ্চতা ২০০ মিটার | মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা 
৬৫ মিটার এবং এর ছাদটি প্রতি ৩ মিনিট অন্তর কৃত্রিম উপায়ে খুলে 
যায়, যার ফলে মসজিদের ভেতরে আলো, বাতাস ঢুকতে পারে । 
মসজিদের বাইরে রয়েছে ১২৪টি ঝরনা ও ৫০ টি ক্রিস্টালের 
ঝাড়বাতি । দ্বিতীয় হাসান মসজিদ-এর এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য চোখে 
না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। 


তথ্য সূত্র: হ্যালোট্ডে 
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দাম্পত্য কলহ ও সমাধান 


স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহযোগী । 
উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা ও 


কাজী মোস্তাফিজুর রহমান 


একটি পাখির দুইটি পাখা । সুতরাং 
তাদের সমমর্ধাদার ভিত্তিতে আচরণ 


আরাম ও নিরাপদ স্থান । স্ত্রীর সাথে 
সৌজন্য মূলক ও মধুর ব্যবহার করা 


যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার 
গড়ে ওঠে । স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি 


করা প্রয়োজন । সে তার দায়িত্বের 
ব্যাপারে জবাবদিহি করবে । স্ত্রী তার 


ধরণের হবে, সে ব্যাপারে হযরত 


স্বামীর কর্তব্য । নচেৎ এর কারণেই 
পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। 


স্বামীর, পরিজনের এবং সন্তানের 


মুহাম্মাদ (সা.) এক অতুলনীয় মহান 
আদর্শ । তার ব্যাপারে তার স্ত্রীগণ 


তত্বাবধায়ক । তাকে এ ব্যাপারেও 
জবাবদিহি করতে হবে । এ সব দায়িত্ব 


চমৎকার ধারণা পোষণ করতেন । 
তিনিও তাদের ভূয়সী প্রশং 
করতেন। 

আসলে সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য 
এমন অবস্থাই কাম্য । স্থামী্ত্রী 


ভাল ব্যবহার দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর 
ও সুখকর করতে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
রাখতে পারে । উত্তম ব্যবহার মানুষের 


গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য এখানে সব 


মধ্যকার সকল বিরোধকে হ্রাস করে 


দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। প্রধান 
দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 
স্বামী-্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব বোধ 


দেয় । কোনো কোনো স্বামী নিজেকে 
প্রভু আর স্ত্রীকে ভূত্য মনে করে আবার 
কেউ কেউ নিজেকে রাজা, স্ত্রীকে প্রজা 


এবং আন্তরিকতার ফলে দাম্পত্য 


পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে 


জীবন তথা সংসার একটি সুখের 


ভাবার ফলে তাদের প্রতি খারাপ 
আচরণ করে থাকে । কারো কারো 


পরিবার একটি সুখের আবাসে পরিণত 
হয় । আবার কর্তব্য অবহেলার কারণে 
পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে । 

দাম্পত্য জীবন কোন খেল তামাশার 
বিষয় নয় । এতে বেশ কিছু দায়িত্ব ও 
কর্তব্য পালন করতে হয়। আর এ 


ঠিকানায় পরিণত হয় । আর এতে 


চিন্তা-চেতনা এর চেয়েও কুৎসিত 


স্বামী-স্ত্রী কারোর অবদান কম নয় । 


যার পরিপ্রেক্ষিতে সংসারে কলহ দেখা 


তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীদের দায়িত্ব অধিক । 


দেয় এবং সংসারে ভাঙনের সৃষ্টি হয় । 


স্ত্রীকে সংসার এবং পরিবারের এমন 


দাম্পত্য সুখ-শান্তি অনেকটা নির্ভর 


একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে 
স্বামীর সেখানে আসার জন্য এবং 


উপলব্ধির অভাবে অনেকাংশে কলহ ও 
বিরোধ সৃষ্টি হয় । পরিবারের স্বামী-স্ত্রী 


জুন'১৪ 


অবস্থান করার জন্য ব্যাকুল থাকে । 
স্বামী মনে করবে এটা তার জন্য এক 


করে ত্যাগের মানসিকতার উপর 
একেক জনের সমান ত্যাগ সংসারকে 
ভয়াবহ অনাকাঙ্খিত অবস্থা থেকে 
উদ্ধার করতে পারে | এজন্য স্বামী-স্ত্রী 
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উভয়কে ত্যাগ স্বীকারে_ মানসিক 
প্রস্তুতি নিয়েই দাম্পত্য জীবন শুরু 


জীবনকে একটি গন্ডির মধ্যে বেঁধে 
রাখা উচিৎ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 


করে, তাদের কল্যাণকর বিষয়গুলো 
বাস্তবায়নের চেষ্টা করে । বাবা-মায়ের 


করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর 
পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে 
অনেকাংশ বিরোধ মিটে যায় । তখন 
ভুল কিছু হলেও কেউ কাউকে 


একটি ভাল সম্পর্ক রাখা উচিত । 
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ফলে ইহার প্রভাব 
পড়ে তাদের ছেলে-মেয়ে এবং 


সঠিক ভালবাসা আর ম্নেহ-মমতার 
মাধ্যমে শিশুদের অন্তর থেকে অহেতুক 
ভয়-ভীতি আর নেতিবাচক প্রভাব 


অন্যান্যদের উপর | যার ফলে তাদের 


দূরীভূত হয়ে যায় । তারা নিজেদেরকে 


দোষারোপ করার কিছু থাকে না 


সন্তানেরা বিভিন্ন মানসিক যয্ত্রণায় 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জানা অজানা নানা 
বিষয় নিয়ে মত দ্বৈততার সৃষ্টি হয় 
এর একটি হলো অনুমান নির্ভর । স্বামী 
তার স্ত্রীর ব্যাপারে এবং স্ত্রী তার 
স্বামীর ব্যাপারে ধারণা করে অনেক 
সময় বসে থাকে । যা অনেক সময় 


ভোগে এবং তারা বিভিন্ন খারাপ কাজে 


আত্মিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতা 
সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে । 


লিগ হয়। তার ফলে ওই পরিবারটা 


আজকাল স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কারণে 


ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তাই 


সন্তান-সন্ততিরা বিপদগামী হয়। 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত রাখার 
বড় একটা মাধ্যম ধের্য। দাম্পত্য 
জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখনই কোনো 


তাদের সন্তানরা মাদকাসক্ত হচ্ছে, 
বাজে লোকদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে 
এবং আরো অজানা খারাপ কাজে 


অবাস্তব প্রমাণিত হয়। এর ফলে 
পরিবারের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় 
এজন্য নিশ্চিত না হয়ে কারোর 


প্রকার ঝগড়া বিবাদ বা মন-মালিন্য 


জড়িয়ে পড়ছে । আর স্বামী-স্ত্রীর 


দেখা দেবে, তখন প্রত্যেকে যেন একে 
অপরের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সহ্য 


ব্যাপারে অনুমান নির্ভর কথা না বলা 
উচিত । 
সমাজে নারী ও পুরুষ এক নয় এবং 


শক্তি সুরক্ষা করে, অপরের কোনো 
কিছু অপছন্দনীয় হলে সে যেন 


ঝগড়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্তুতির 
উপর এর প্রভাব পড়ে । স্বামী-স্ত্রী 
সংঘর্ষ নিরসনের মাধ্যমেই সংসারে 
সুখ-সমূদ্ধি নিয়ে আসে। নিন্রে 


দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার 


বিষয়গুলি যদি তারা অনুসরণ করে 


এক হতেও পারে না। তাদের 


উদ্দেশ্যে অকপটে বরদাস্ত করতে চেষ্টা 


তাহলে পরিবারের সুখ আসবে । 


প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বভাব, 
বৈশিষ্ট্য, চরিত্র । স্বামী-স্ত্রী পরিবারে 
এক অন্যের পরিপূরক | তেমনিভাবে 
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এক নয় 
এবং এক মনে করা ঠিক নয়। বরং 


করে । কেননা এ কথা সর্বজন বিদিত 
যে স্বামী ও স্ত্রীর স্বভাব ও প্রকৃতি, মন, 


যেমন, সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে 
নেওয়া, একে অন্যের পরিপূরক মনে 


মেজাজ ও ব্যবহার ইত্যাদি দিক দিয়ে 
পূর্ণমাত্রায় সমান হতে পারে না। এটা 


করা, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাপারে 
খোঁজ-খবর রাখা, লজ্জ্বা, 


সৃষ্টি রহস্যও বটে। কাজেই অপরের 


আত্মসমালোচনা ও আত্মবিচার 


এক মনে করাটা উভয়ের জন্য 
ক্ষতিকর । স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে 


অসহনীয় ব্যাপার সহ্য করে নেয়ার 


সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, নিষ্ঠা, 


জন্য নিজের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা 


পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, 


কর্তব্য | 


সরলতা দায়িত্বানুভৃতি নিজেদের 
সমস্যা যথা সম্ভব নিজেরাই নিষ্পত্তি 


পরিবারের, স্ত্রী, পুত্র, ছেলে সন্তান ও 
অন্যান্য সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করা ৷ আর স্ত্রীর দায়িত্‌ হচ্ছে 


অতএব শিশুদের তালিম তারবিয়্যাত 


করা, কুপ্রবৃত্তির দমন ও সুপ্রবৃত্তির 


শিক্ষা-দীক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে 


মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, সন্তান 
লালন-পালন ও যথাযথ শাস্তি, 


ভালবাসা, ম্নেহ-মমতা, টি 
দয়া, অনুগ্রহ এবং শ11 


নিরাপত্তা ও পরিবারের পরিচর্যার 


নিরাপত্তা ইত্যাদি পূর্ব 


ব্যবস্থা করা । পাশাপাশি যদি স্ত্রীর 


শর্ত । বাবা-মায়ের বা 


অতিরিক্ত সময় থাকে, তাহলে তিনি 


ইচ্ছা করলে যে কোনো চাকরি করতে 


পারেন । অতএব, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত 


পরিবারের বুহাচ্গক 
ভালোবাসা ইত্যাদি 
শিশুদের হৃদয়ে 


এক মনে করার মানেই তাদের দায়িত্ৃ 
ও কর্তব্য বিপন সৃষ্টি করা । এ ব্যাপারে 


ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, শান্তি, 
নিরাপত্তা ও আনুগত্যের 


সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সংঘর্ষ নিরসনে 
বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ 
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন । যাতে 
কিভাবে উত্তম পন্থায় পারিবারিক 
সংঘর্ষ নিরসন করা যায় । 


জুন”১৪ 


প্রবণতার জন্ম দেয় 
শিশুরা সর্বাবস্থায় তাদের 
বাবা-মা ও পরিবারের 
তাদের আনুগত্য স্বীকার 


লালন, পারস্পরিক ভালোবাসা ও 
কাজের প্রতি মূল্যায়ন ইত্যাদি । 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


মাইনুল ইসলাম 


বারমুডা ট্রায়াঙ্গল । যার নামের মধ্যেই 
লুকিয়ে রয়েছে রহস্য । যে রহস্য 


পর এক দুর্ঘটনা ঘটে এ স্থানে? 


দেখবে এর উত্তর কোণে বারমুডা, 


সেগুলো কি আদৌ কেনো দুর্ঘটনা, 


উদঘাটন করতে গিয়ে বছরের পর বছর 


নাকি অন্য কিছ? বন্ধুরা! চলো আজ 


তৈরি হয়েছে নতুন রহস্যের । কিন্তু 
রহস্য থেকে গেছে রহস্যেই । রহস্য 
থেকে জন নিয়েছে নতুন রূপকথা | যে 
রূপকথার শুরুটা রোমাঞ্চকর, শেষটা 
করুণ । এ রূপকথার মধ্যে রয়েছে 
বৈজ্ঞানিক 
অলীক বিশ্বাস । 

বারমুডা ট্রায়াল উত্তর আটলান্টিক 
মহাসাগরের একটি অঞ্চলের নাম । 
জাহাজ এবং বিমান চলাচলের একটি 
রুট এটি । কিন্তু ভয়ানক কথা এই যে, 
বিমান কিংবা নৌযানগুলো এ অঞ্চল 
দিয়ে চলাচলের সময় রহস্যজনকভাবে 
নিখোজ হয়, কিংবা বলা যায় হয়েছে, 
যে যানগ্তলো নিখোজ হয়েছে, অনেক 
চেষ্টার পরেও সেসব নৌজাহাজ বা 
বিমানের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি । 
উপরন্তু যেসব বিমান ও জলযান 
অধিকাংশই আর ফেরেনি । কিন্তু কেন? 
কী আছে সেখানে? কেনই বা একের 


জুন'১৪ 


এসব প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করি । 
বারমুডা ট্রায়ালের অপর নাম 
ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল । বাংলায় যাকে বলা 
হয় শয়তানের ত্রিকোণ ৷ বিশ্বের 


মানচিত্রে এর অবস্থানটি লক্ষ্য করলে 


দক্ষিণ কোণে পুয়েত্তো রিকোর সান 
জুয়ান এবং পশ্চিম কোণে ফ্লোরিডার 
মিয়ামির অবস্থান । এ তিনটি স্থানের 
মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় বারমুডা 
ট্রায়াল । আর এ অঞ্চলেই সংঘটিত 
হয়েছে অস্বাভাবিক বেশকিছু ঘটনা । 

কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা 
যাক । ৪ মার্চ, ১৯১৮ । লেফটেন্যান্ট 
কমান্ডার জি. ডর্লিউ. ওউরলের নেতৃত্বে 
৩০৯ জন নাবিকসহ ইউএসএস 
জাহাজ 


সময় পর থেকে এ পর্যন্ত সে জাহাজ 
বা তার একজন নাবিকেরও আর 
কোনো খোজ পাওয়া যায়নি । 
সাইক্লোপসের মতো আরও দুটি মার্কিন 
জাহাজ নিখোজ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় । 
১৯১৯ সালে ক্যারোল এ. ডিএরিং 


একটি বালুচরে আটকে থাকা অবস্থায় 
পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায়নি তার 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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মা যা 
পাচ ডিসেম্বর ফ্লাইট-১৯ নামক 
একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান নিখোজ 
হয় এ অঞ্চলেই | বিমানটির খোজে 


বের হয় অন্য একটি উড়োজাহাজ | 


কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটিও আর ফিরে 


এয়াওয়েজের যাত্রীবাহী বিমান জি- 
এএইচএন পি স্টার টাইগার | পরের 
বছর একই মাসে বারমুডা থেকে 
কিংস্টোন যাওয়ার পথে নিখোজ হয় 
একই কোম্পানির আরেকটি 
যাত্রীবাহী বিমান স্টার এরিয়েল। 
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে পুয়ের্তো 
রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে 
৩২ জন যাত্রীসহ নিখোজ হয় ডগলাস 
ডিসি-৩ নামক বিমান | 

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে কী এমন আছে, যা 
এতগুলো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে? 
কথিত আছে, এ মহাসাগরের 
তলদেশে ডুবে আছে আরেকটি 
মহাদেশ । আর সে মহাদেশেরই 
কোনো বিশেষ শক্তি গ্রাস করছে এ 
জাহাজ ও বিমানগুলোকে | 

অন্য একটি মতে, এ অঞ্চলে একটি 


যা দিক নিক যন্ত্রে রুটির সৃষ্টি করে 
নাবিককে বিভ্রান্ত করতে পারে | তবে 
বিশেজ্ঞরা বলছেন, কোনো অলৌকিক 
শক্তির প্রভাবে নয়, বেশ কিছু কারণেই 
এ সব দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । 

তারা কারণ হিসেবে বলেছেন, উত্তর 
আটলান্টিকের একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী 
স্রোতের নাম গল্প স্রোত । এর গতি 
প্রতি সেকেন্ডে ২.৫ মিটার । যান্ত্রিক 
ক্রটি বা অন্য কোনো প্রয়োজনে 


জলরাশির ওপর অবতরণ করানো) 
করালে এ তীব্র স্রোতের আঘাতে 
বিমানটি প্রচণ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
পারে । একইভাবে স্রোতের সঙ্গে 
থাকা ভাসমান বস্তর আঘাতেও 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিমানটি | 

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আরেকটি 
কারণ হতে পারে এ অঞ্চলে সৃষ্ট 
প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় । এ 
গতিবেগ এতো দ্রুত বেড়ে যায় যে, 
কোনো ধরনের প্রস্ততি নেওয়ারও 
সুযোগ থাকে না। ১৯৮৬ সালে 


বেচে যাওয়া 
একজন নাবিকের মতে, বাতাস হঠাৎ 
করে ঘন্টায় ২০ মাইল থেকে প্রায় ৯০ 


এমন বৈজ্ঞানিক বা কাল্পনিক বিশ্বাস 
কোনোটিই পৌছাতে পারেনি রহস্যের 
শেষ সীমান্তে । বারমুডা ট্রায়াল 
বিশ্বের কাছে এমনই এক রহস্য, যার 
কোনো শেষ নেই। 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
ফাইল মাত্র ৪০০/- টাকা । প্রথম 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 

এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও 

রা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কবল, ঢাকা, 
লাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

রা তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


৮ 


কি 


৮ 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ক 


১ 


কক 


পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ । 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকীশ পর্ব-১৬: মহাবিশ্বের সৃষ্ট 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তা 


নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকগতলো 


এবং দূরের গ্যালাক্সিগুলোর দূরে সরে 
যাওয়ার গতিও বেশি । গ্যালাক্সিগুলো 


মতবাদ প্রচলিত আছে । তার মধ্যে সব সরে যাওয়া মানে আসলে গ্যালাক্সির 


চেয়ে বেশি প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্যতা 
পেয়েছে বিগব্যা৬ থিউরি । তা 
মোটামুটি এরকম, আজ থেকে প্রায় 
১৫ শত কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের 


ভেতরেও সম্প্রসারণ হচ্ছে আর 
বাইরেও হচ্ছে। তার মানে স্থান 
সম্প্রসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে । আমরা 
জানি গ্যালাক্সিগুলোর আয়তনের চেয়ে 


সব পদার্থ এবং তাপ অকল্পনীয় 


দুটি গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী অঞ্চলের 


ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে ঘনীভূত 


দূরত্ব অনেক বেশি হয়। তাই 


অবস্থায় ছিল। অসীম তাপ আর 


গ্যালাক্সির ভিতরে গ্রহ নক্ষত্রগুলোর 


চাপের কারণে তা হঠাৎ বিস্কুরিত হয়ে 


চার দিকে সম্প্রসারিত হতে থাকে 


তুলনায় দুটি গ্রহের দূরত্বের 
সম্প্রসারণটা সহজেই বুঝা যায় । 


[এখানে আল্লাহ তালার ইচ্ছা প্রধান 


কুরআন মজীদের সুরা আল-আমিয়ায় 


কারণ] যা আজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। সম্প্রসারণ হচ্ছে চতুর্দিকে 


সমানভাবে । যেমন একটি 
বেলুনকে বাতাস দিয়ে ফুলালে 
সেটা চতুর্দিকে সমান ভাবে 
সম্প্রসারিত হয়। ঠিক 
সেরকম মহাবিশ্ব আজও 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । বিজ্ঞানীরা 
শক্তিশালী দূরভিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(৫৬5,016 58 20664 পে 
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“অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে রী যে, 
আকাশমগ্তলী ও পৃথিবী মিশে ছিলি 
ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি 


"4 উভয়কে বিচ্ছিন করে দিলাম এবং 


প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি 


॥ করলাম । এরপরও কি তারা বিশ্বাস 


স্থাপন করবে না ।” 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বিগব্যাঙ 


| ছাড়াও আরো কিছু টিউরি প্রচলিত 


আছে । এর মধ্যে রয়েছে: 
 স্টেডি স্টেট ইউনিভার্স । এই তত্ত 
বলে যে মহাবিশ্বের ঘনত্ব অতীত, 
বর্তমান এবং ভবিষ্যতে একই রকম 
থাকে । সম্প্রসারণের সাথে সাথে 
সমানুপাতিক হারে মহাবিশ্ব নতুন 
বস্তু তৈরি করে। এ কারণে 
মহাবিশ্বের ঘনত্বের কোন পরিবর্তন 
হয়না । 
৪ বিগ বাউন্স তত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব 
সম্পসারিত হয় । 
তার পর একসময় সে সংকুচিত 
হওয়া শুরু করে । তারপর আবার 
সে সম্প্রসারিত হয় । আমাদের 
মহাবিশ্ব এইরকম সংকোচন- 
প্রসারণের মাধ্যমে তৈরি হওয়া 
অনেকগুলো মহাবিশ্বের একটি | 
০ একপাইরোটিক তত্ব বলে আরো 
একটি মডেল আছে। এই তন্তটি 
বলে যে আমাদের মহাবিশ্ব চতুর্থ 
মাত্রায় দুইটি ত্রিমাত্রিক জগতের 
পারস্পারিক সংঘর্ষের ফলাফল! 
এই তত্ব বিগব্যাঙের সাথে 
বিরোধপূর্ণ নয়। একটা সময় পর 
মহাবিশ্ব বিগব্যাঙ প্রদর্শিত পথে 
বিকশিত হয় । 
$09৮10-৩ 2১47 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূশীর উপদেশ [১৭ 


দিল; সমাজে তিন প্রকার মেয়ে 
৷ এর দুই প্রকার নিয়ে শান্তি 


্‌ ফকির থাকেন পাগল সেজে 
1. রাবী 


মনের অর্ধেকটা থাকবে আগের স্বামীর 
কাছে। তৃতীয় যে মহিলার কথা 


নাই, কপালে দুঃখ লেখা । তৃতীয় 


বলেছি, সে হলো এমন মহিলা, যার 


প্রকার মেয়ে তোমার জন্য সম্পদের 


খনি, সৌভাগ্যের ধন। এই তিন 


সমস্যায় জ্ঞানী লোকের পরামর্শের 


কিসিমের মহিলার মধ্যে যে প্রথম 


আগের স্বামীর ঘরের শিশু সন্তান 
কোলে আছে । কোলের শিশুর কারণে 
মহিলার মন বারে বারে সন্তানের বাবা, 


প্রকারকে বিয়ে করবে, সে স্ত্রী হবে 
সম্পূর্ণ তোমার | তার রূপগুণ একা 


প্রয়োজন ছিল তার | লোকজনের কাছে 


তুমি ভোগ করবে । দ্বিতীয় প্রকার স্ত্রীর 


জিজ্ঞাসা করছিল, এমন লোকের সন্ধান 


অর্ধেক তোমার আর অর্ধেক অন্যের । 


কীভাবে পাওয়া যায়? এক লোক 


তৃতীয় প্রকারের স্ত্রীর কথা বলি- 


বলল; এই শহরে মাত্র একজন জ্ঞানী 
লোক আছেন। কিন্তু থাকেন 


তোমার আর তার মধ্যে এতই দূরত্ব 
হবে, যেন তোমার সাথে তার আদৌ 


লোকচক্ষুর অন্তরালে ৷ তিনি পাগলের 


কোনো সম্পর্ক নাই । জবাব শুনলে 


ছদ্মবেশ ধরে ঘুরেন। হাতে তার 
বাশের একটি কঞ্চি । সেটিকে ঘোড়া 


তো । এবার জলদি চলে যাও । নতুবা 


বানিয়ে তার উপর চড়ে দৌড়ান । 
পোলাপানের মাঝে গিয়ে বলেন, এটি 


তোমাকে । এ কথা বলেই পাগল 
ছুটলো তার কঞ্চির ঘোড়া নিয়ে । 


আমার ঘোড়া | এ দেখুন, দুই পায়ের 


ছেলেপেলের দলে গিয়ে খেলায় সে 


মাঝখানে কঞ্চি চেপে দৌড় দিচ্ছেন: 


আবার মশগুল হল । 


হুররা । এই আমার ঘোড়া +' আসলে 
লোকটি জ্ঞানী । পাগলের বেশ ধরে 
আত্মগোপন করে আছেন । 
সন্ধানী লোকটি কঞ্চি আরোহী 
পাগলের দিকে এগিয়ে গেলেন । ডাক 
দিয়ে বললেন, হে আশ্বীরোহী! 
আপনার ঘোড়াটা একটু আমার দিকে 
ঘুরান দেখি । তৎক্ষণাৎ কঞ্চির ঘোড়ার 
পিঠে সওয়ার হয়ে পাগল হাজির 
বলল; জলদি বল, কি চাই তোমার 
বেশীক্ষণ দাড়াতে পারব না । আমার 
ঘোড়ার পাগলামী আছে । সে অবাধ্য 
পায়ের আঘাতে তোমাকে ফেলে 
দেবে । লোকটি বলল; আমার জানার 
বিষয়টি হলো-এই মহল্লায় আমি বিয়ে 
করতে চাই । আপনার মতে, কোন 
ধরনের পাত্রী আমার জন্য ভাল হবে? 
ছদ্মবেশি পাগল সাথে সাথে জবাব 


জুন'১৪ 


প্রশ্নকারী একেবারে হতভম্ব । কিছুই 
বুঝতে পারলেন না এই জবারের 
গুঢ়ুরহস্য । তাই তিনি দৌড় দিলেন 
পাগলের পেছনে | কাছে গিয়ে বিনয়ের 


আগের স্বামীর জন্য ব্যাকুল হয়ে 
| 
পাগল বলল; ব্যাখ্যা শুনলে তো, সরে 
যাও । আমার ঘোড়ার পথ ছেড়ে দাও । 
তোমার গায়ে যেন লাথি না মারে। 
একথা বলে চলে গেল ছেলেদের 
দলে। 
ছদ্মবেশি পাগলের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় 
লোকটি হতবাক । তার কৌতুহল 
আরো বেড়ে গেল। এতবড় জ্ঞানী 
লোক কেন এভাবে পাগলের বেশে 
ছেলেপেলের দলে মিশে আছে, জানতে 
হবে। তাই তিনি এগিয়ে গেলেন 
পাগলের দিকে । ডাক দিলেন, হে 
ঘোড়-সওয়ার বন্ধ! আরেকটি প্রশ্ন 
আছে । জবাব দিন । তারপর চলে 
যাব | ছদ্মবেশি পাগল বলল, জলদি 
বল। আমার সময় নাই । বললেন, 


সাথে বললেন; জনাব, আরেকটু 
আসুন। আপনি যে কথাগুলো 


আচ্ছা আপনার যে এত জ্ঞানবুদ্ধি 
প্রজ্ঞা, তাপরও এসব ছেলেমি পাগলামি 


বললেন । আমার তো বুঝে আসল না 


করেন কেন? এর পেছনে কারণ কী? 


দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন । পাগল 
আবার ছুটে আসল তার কাছে । বলল; 
প্রথম যে স্ত্রীর কথা বলেছি, যে 


জবাব দিল; এই অসভ্যটা (তেখনকার 
শাসক) চাচ্ছে যে, আমাকে শহরের 
কাজী পদে নিয়োগ দেবে । তখন 


পুরোপুরি তোমার হয়ে যাবে, সে হলো 
অবিবাহিতা কুমারি মেয়ে । রূপগুণে 


বিচারকের এজলাসে বসে তার মর্জি 
মত আমাকে ফায়সালা দিতে হবে । 


ব্যবহারে সে তোমাকে আনন্দে ডুবিয়ে 
রাখবে । দ্বিতীয় প্রকারের যে স্ত্রীর কথা 


বহু চেষ্টা করেছি, যাতে এ দায়িত্ব 
এড়ানো যায় । কিন্তু সে নাছোড়বান্দা । 


বলেছি, সে হল কোনো বিধাব নারী 
যদি কোনো বিধবাকে তুমি বিয়ে কর, 
তাহলে তার অর্ধেকটা তুমি পাবে, 


আমাকে রেহাই দেবে না। কাজেই 
উপায়ান্তর না দেখে এ পথ বেছ 
নিয়েছি । পাগলের বেশ ধারণ করেছি । 


বাকি অর্ধেক থাকবে অন্যের । তার 


যাতে এই জালিম শাসকের অধীনে 
| আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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জজের পদ গ্রহণ করতে না হয় । এসব 
জালিম গোমরাহরা আমাকে ডাকছে 


কাজেই জ্ঞানকে আল্লাহর দীনের জন্য 
রাসূলে পাকের দেখানো পথে, 


তাদের জুলুম-অত্যাচারে সাহায্য করার 
জন্য, যদি তার মোকাবিলায় নিজে 


হতে আমাকে, 
পর্দা সরাও, লজ্জা দিওনা আমার 


আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিয়োজিত 


সন্ত্রমের পর্দা ছিড়ে । 


করতে হবে । দুনিয়ার কাদামাটিতে 


পাগলের বেশ ধারণ না করি, তাহলে 


লুটোপুটু খাওয়ার জন্যে নয়। তবে 


আমিই হব আসল পাগল । শুধু আমি 


আল্লাহর একান্ত দয়ার হাতছানি ছাড়া 


নই, যে কেউ এসব জালিম জল্লাদদের 
দেখে নিজের জ্ঞানের হেফাযতের জন্য 
পাগলের বেশ ধারণ করে না, আসলে 
সে পাগল এবং চরম মূর্খ । কারণ, 
আসল জ্ঞান সেটি, যা হাকিকতের 
সাথে মিশ্রিত থাকে | হাকিকত মানে 
পরম সত্য,তাৎপর্য ও সারসত্তা । যে 
জ্ঞান পেশাগত অর্থ উপার্জনের জন্য, 
া জৈবিক চাহিদা পুরনের হাতিয়ার 
ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমার জ্ঞান 
প্রথম প্রকারের যা হাকিকতের সাথে 
মিশ্রিত । সেটিই সৌভাগ্যের 
পরশমনি । আমার এ জ্ঞান দ্বিতীয় 
প্রকারের নয় । সেটি অর্থ উপার্জনের 
পণ্য । আমার এই অমূল্য জ্ঞান আমি 
আল্লাহর পরম সৌন্দর্যের সাথেই 
বিনিময় করি । হালাল উপার্জনেই ব্যয় 
হয় আমার দক্ষতা, পাণ্তিত্য । 
শয়তানের সহযোগী হয়ে আমার জ্ঞান 


৫ 


হারাম উপার্জনের পথে যায় না। 
আমার জ্ঞান হলো রত্বের খনি; আর 
আমি বিরানভূমি । পতিত বিরান 


ভূমিতেই লুকিয়ে থাকে অনন্ত 
রত্বখনি । কাজেই আমি যদি ভেতরের 
রত্ুখনি প্রকাশ করে দেই, তাহলে 
পাগল সাব্যস্ত হব । পাগল ছাড়া কেউ 
নিজের গুপ্তধন অন্যের কাছে খুলে দেয় 
না। আমার জ্ঞান অমূল্য রতন । 
আজেবাজে জিনিস খরিদ করার জন্য 
সেই অমূল্য রত্ব ব্যয় করব না। বরং 
এই অমূল্য রত্ব দিয়ে খরিদ করব, 
পরম আরাধ্যের প্রেম ও সস্তুষ্টি। 
আমার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ । তিনিই 
জান্নাত কাননের পানে । সুরা আত- 
তওবায় সে কথাই বলেছেন, “আল্লাহ 
মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও 
মাল খরিদ করে নিয়েছেন চির সুখের 
জান্নাতের বিনিময়ে । 
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এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই 
আল্লাহর দরবারে মওলানা রূমীর 
আকুতি! 

% ৮৮ ১ এ ৫ ৬, 
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“বাচাও, বাচাও, রেহাই দাও নিজ হাত 


আমার হাত ধর বাঁচাও, উদ্ধার কর। 
আমার হাত হতে আমাকে খরিদ করে 
নাও। নফসে আম্মারার কবল হতে, 
বস্তগত অস্তিত্বের জিঞ্জির হতে আমাকে 
মুক্তি দাও । তোমার আমার মাঝখানের 
পর্দাখানি সরিয়ে দাও । আমার মান 
সম্ভরমের পর্দা ছিনন কর না । লঙ্জিত কর 
না । আমার জারিজুরি যেন ফাশ হয়ে 
না যায় সমাজে, মানুষে কাছে। 


বিসমি্লাহি রাহমানির রাহিম 


শায়খুল হাদিস আল্লামা ইসহাক রাহ, 
(প্রকাশ- কানাইমাদারীর মুহাদ্দিস সাহেব) 


এর ছাত্র-শিষ্য, ভক্ত-অনুরাগী, ঘনিষ্ঠজন ও গুণগ্রাহীদের খেদমতে 


আপনাদের লেখায় আমরা সাজাবো 


আজ থেকে বোল বছর আগে 


কোনো এস প্রকাশিত না হওয়া সচেতন শিশ্য, ভক্ত- 
তীর সন্তানদের মধ্যে আমরা দুইজন অল্প-বিস্তর লেখালেখির সঙ্গে 


মাদরাসাসহ উট্টথামের প্র 
5 রনি 


সফর শেষে আখিরাতের ওপারে পাড়ি 


থাকা সত্বেও এই মনীষী 


শত-সহত্র রূহানী সন্তানদের দিকে তাকিয়ে মহৎ কাজটি সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় সময় পার করেছি; 


তো রয়েছেই। 


আমরা মনে করি এটি তাদের অগথ্াধিকার। পাশাপাশি নিজেদের যোগ্যতার স্বল্পতা ও আনুষঙ্গিক 


আপনার_ মুল্যবান 
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মাদের তাওফীক দিন! 


...তবুও এ ব্যর্থতার দায় কবুল করে আপনাদের কাছে বিনম্র নিবেদন, নিজের প্রিয় মানুষটি সম্পর্কে 


থবা আপনার কথাগুলো 


নিম্নের ঠিকানায় (অ 
কাছে) পাঠিয়ে দিন। আপনাদের প্রেরিত লেখাগুলো 
দিয়ে আমরা সাজাবো আল্লামা ইসহাক রাহ. স্মারক্থহ্ব “আলোকিত এক মাটির মানুষ' | আল্লাহ 


ক।বি।তা 


মেঘের চাদর 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বৃষ্টিপড়ে টিনের চালে 

ঝড়ের দানব ডালে ডালে । 
ধুম করে টিনের ঘরে । 
বৈশাখী আম কুড়াতে 

ওরা দুজন ওঠে মেতে | 

দেয় দৌড় ঝাপ 

কার আগে কে আম কুড়াবে 
তাইতো মারে লাফ | 
কাল-বৈশাখির মাতাল ঝড় 
ছিন্ন ভিন্ন টিনের ঘর 
সামান্তার লাগছে ডর 

শিল পাথর টিনে 

হঠাৎ করে মেঘের চাদর ঢেকে গেছে দিনে । 


বিশ্বজয় 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম 


যুবক তোমর রক্ত গরম চলছে যেমন ইচ্ছা হয় 
এমনি চলে কেউ কি কভু বিশ্ব নিখিল করছে জয়! 
তোমরা মাঝে আশার আলো 
দেখছে সকল মানুষগুলো, 
ভাবছে তারা ভাঙবে তুমি জালিমশাহীর সিংহাসন 
আবর্জনা সাফ করে সব করবে আবাদ ফুলকানন । 
নয় সাধারণ তুমি কেহ 
যুগ-হুজুগে ভাসবে দেহ, 
তোমার খুনে নিত্য রাজে ওমর-আলী-খালিদ ভাই 
হুজুগ তালে ডুবলে তুমি প্রতীক্ষ আর কোথায় যায! 
দীন চেতনায় তুমিই বীর 
সিংহ জাতি, উচ্চ শির, 
একহাতে লও মশাল তুমি অন্য হাতে দীন কেতু 
জোর কদমে আঘাত হানো যেথায় জালিম মুলহেতু । 
দাও যদি ভাই যুগের দোষ 
লঙঘিতে এই হুজুগ ছড়া দাও সরিয়ে সকল ভয় 
পূর্বসুরির পথ ধরে যাও সামনে, করো বিশ্বজয় । 
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কার কী? 
মুহাম্মদ আবদুর রহিম 
দেশ চলছে নিত্যতালে 


দ্রব্যমূল্য আর কি, 
জীবন চলা নিঃশ্ব হলো 
চললে চলুক কার কী? 


আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ঝোলা 
একটুতো কম নয়, 
না খেয়ে বাচি মরি 

অচিন গজব সহ্য হয় । 


রাস্তা-ঘাটে বেহাল দশা 
চারেদিকে ট্রাফিক জট, 
ঘুষ চলছে অফিস পাড়ায় 
না দিলে ফাইলটি নট । 
ফরমালিনে বিষাক্ত আজ 
মৌসুমি ফল-মূলে, 
হালাল নামে, খাচ্ছি হারাম 
হয় না হজম গাজ্বলে। 
হতো যদি আম-জনতার 


একটুখানি হুশ, 
খুজতো না আর দোষ | 


গণতন্ত্রের অবদান 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


কেমন নৃশংস গণতত্ত্রের অবদান 
গুম হত্যা লাশের পরে লাশ, 

মানুষের রক্ত ঝরাতে মানৃষ রাখে অস্ত্র 
গণতন্ত্রই করে মানবতার সর্বনাশ । 
গোলা-বারুদের শব্দ রাজপথে আজ 
ক্ষমতার লোভে মানুষ হয়েছে দাঙ্গাবাজ, 
শহীদদের রক্ত আজও আছে বাতাসে 
তবুও শুনি মা-বোনের নির্মম আওয়াজ । 
বায়ান্ন ও একাত্তরের আন্দৌলনের 

রক্ত দিয়ে কেনা আমার বাংলাদেশে 
মানুষের হাতে আজ মানুষ হয় খুন, 
জানি না ফলাফল কি হয় পরিশেষে । 


[| তত্তান্তহীদ ৪১ 
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আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. বা.) লিখিত 


'আমার জীবন কথা" 


৯১০০ |] 
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লেখক : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী 
গ্রন্থের নাম : আমার জীবন কথা' 
প্রকাশক : নদভী প্রকাশনী, জামেয়া দারুল 

মা'আরিফ, চান্দগীও, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
প্রথমপ্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪ 
বিনিময় : ২০০ টাকা মাত্র 


আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) বিশ্ববরেণ্য 
অপ্রতিদ্বন্ধী এক ইসলামী চিন্তানায়ক, কথা শিল্পের নিপুন 
সারথী ও সব্যসাচী লেখক । বিরলপ্রজ মেধা, তীক্ষ মনীষা ও 
সৃজনশীলতার বহুমাত্রিকতা তার মহিমান্বিত জীবনের অনন্য 
বৈশিষ্ট্য । তিনি একাধারে বুখারী শরীফের শায়খ, প্রাজ্ঞ 
কবি, আরবি-উ্দূকথা শিল্পী, যশষী লেখক, ইসলামি উলুমের 
জ্যোতির্ময় তারকা বোদ্ধা, আল্লাহর রাহে সমর্পিত এক 
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রূহানী সাধক | তিনি আমাদের অহংকার ও গর্বের ধন। 
তার দীপ্ত চরিত্রের প্রচণ্ড মোহময়তার চৌম্বকশক্তি যে কোন 
মানুষকে কাছে টানে, আপন করে নেয় । তার শান্ত, সৌম্য 
ও নিষ্ষলুষ অবয়ব মুহূর্তেই যে কোন সাক্ষাতপ্রার্থীর হৃদয়ে 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । সমুদ্রসম ইলম, প্রজ্ঞা ও সঙ্ঞার ধারক 
হওয়া সত্তেও সহজাত বিনয়, নিরহংকার আচরণ, মার্জিত 
ব্যবহার, শালীন বাকরীতি হযরত “যওক' সাহেবের কীর্তি ও 
খ্যাতির মুকুটে যোগ করেছে কনকশোভা | অক্রান্ত চেষ্টা, 
প্রাণান্তকর অধ্যাবসায় সময়ের কদর ও উত্তাদের সাথে মধুর 
সম্পর্ক একজন মানুষকে সফলতায় ভরে দিতে পারে তার 
প্রকৃষ্ট নযির আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী | ৭৫ 
বছরের বর্ণাঢ্য ও বর্ণালী জীবনের পথ পরিক্রমা, শিক্ষা ও 
শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, বিদেশ ভ্রমণ ও নানা চড়াই 


। উত্রাইয়ের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জাতীয় সম্পদ হিসেবে 
. বিবেচিত । দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া হযরত 


“যওক' সাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি । দারুল মা'আরিফ 


.. আল-ইসলামিয়া ও হযরত “যওক' সাহেব এক অপরের 


পরিপূরক সম্পূরক । 

আত্মজীবনী ইতিহাসের স্বীকৃত উপাদান । জাতীয় ইতিহাস 
প্রণয়নে এর গুরুত্ব সমধিক । কোন মনীষী যখন নিজের 
স্মৃতিকথা নিজে লিখেন তখন তা হয় অকাট্য দলিল; অন্য 
জনে লিখলে প্রমাদগত ভ্রান্তির আশংকা থাকতেই পারে । 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী লিখিত “আমার জীবন 
কথা” বাংলা জীবনী সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন । ৩৮৪ 
পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ ১৭৫টি উপশিরোনামে বিন্যস্ত । গ্রস্থকারের 
উপস্থাপনা যৌক্তিক, বর্ণনাভঙ্গি প্রাঞ্জল, শব্দের গীথুনি 


মানানসই | মাঝে মধ্যে আরবি, ফার্সী ও উর্দু কবিতার 


উদ্ধৃতি গ্রন্থ্‌টিকে সৃখপাঠ্য করেছে। কাগজ উন্নত, ছাপা 


, মনোরম, বাধাই যুৎসই তবে প্রচ্ছদটি বেশি আকর্ষণীয় 


হয়নি । আগামী সংস্করণে চারবর্ণের দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের 
প্রত্যাশা রইল । 

বিশিষ্ট লেখক, প্রাজ্ঞ আলিমে দীন ও দারুল মাআরিফ আল 
ইসলামিয়ার উপপ্রধান পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ 
ফুরকানুল্লাহ_খলীল সাহেব লিখিত ১০পৃষ্ঠার “মুখবন্ধ' ও 
দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক, সময়ের সাহসী 
কলম যোদ্ধা মাওলানা উবায়দুর রহমান নদীর ৯ পৃষ্ঠার 
“অভিমত” উক্ত গ্রন্থটির অমূল্য সংযুক্তি। 'মুখবন্ধ' ও 
“অভিমত'-এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে পগ্তিতদ্বয়ের জ্ঞান গভীরতা, 
ভাষা পারঙ্গমতা ও হযরত “ঘওক" সাহেবের প্রতি বিন্ম্ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির উষ্ণ উত্ভতাস। 

“আমার জীবন কথা" প্রতিটি সচেতন মানুষের সংগ্রহে রাখার 
মত একটি আকর গ্রন্থ । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি এবং আল্লাহ তালার দরবারে প্রার্থনা করি যেন 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভীর পৃতাত্বা ও বিশুদ্ধ 
জীবনের ছায়াকে আমাদের ওপর প্রলম্িত করেন, আমিন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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লাশের মিহিল কি থামবে না? 


সবুজ-শ্যামল, সুজলা-সুফলা আমার স্বাধীন দেশ 
ংলাদেশ | অনেক ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা 
অর্জিত হয়েছে । আশা ছিল, স্বাধীন দেশে স্ববীনভাবে 
বসবাস করব | যে দেশে থাকবে মানুষের জান-মালের পূর্ণ 
নিরাপত্তা । একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি নতুন পতাকা । একেছি 
একটি নতুন মানচিত্র । আর পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র । 
কিন্তু স্বাধীনতার তেতাল্নিশ বছর গত হলেও আমরা এখনো 
পায়নি সত্যিকারের স্বাধীনতা | পায়নি জান-মালের নিরাপত্তা 
ও ন্যায্য অধিকার । প্রতিদিন পত্রিকার বেশির ভাগ 
জায়গাজুড়ে দেখা যায় খুন আর গুমের চিত্র। গাড়ি 
এক্সিডেন্ট, দলীয় কোন্দলের কারণে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ছে 
কত তাজা প্রাণ । একজন পিতা নিজ সন্তানকে মাদরাসা বা 
পাড়ি দেওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায় । কিন্তু বর্তমান দূষিত পরিস্থিতির 
কারণে উচ্চ শিক্ষার বদলে তাকে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে 
হয় । আজ শান্তিকামী ও আমাদের দেশের অতন্দ্র প্রহরী 
কওমি মাদরাসার ছাত্ররাও নিরাপদ নয় | 
এমন এক অনাকাজ্কষিত হত্যার শিকার হয়েছে বাশখালীর 
হাফেজ মুহাম্মদ কাইসার নামের এক মাদরাসা ছাত্র । সে 
ছিল খুব মেধাবী | বাশখালী জামিয়া মিল্লিয়া আজিজিয়ায় 
জামায়াতে ছুয়াম পর্যন্ত পড়েছে । কওমি শিক্ষার পাশাপাশি 
এ সেশনে সে আলিম পরীক্ষাও দিয়েছে । কিন্তু ভাগ্যের 
নির্মম পরিহাস রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই তাকে প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিতে হল। ১৩ মে ২০১৪ মঙ্গলবার ভোরে 
পাশবরতী একটি বাড়ির কর্ণারে তার লাশ পাওয়া যায় । 
সাথে সাথে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে অজানা আতঙ্ক । 
আহ! আজ একটি স্বাধীন দেশে একজন মাদ্রাসা ছাত্রের 
জীবনও নিরাপদ নয় ৷ এখন মানুষ তা হতে উত্তরণের দিন 
গুণছে। যে দিন শুনতে হবে না আর লাশের মিছিল | মহান 
রবের কাছে প্রত্যাশা করি, তিনি যেন এ দেশে জনগণের 
জান-মালের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন। 


রিদ্‌্ওয়ানুল হক শামসী (সদস্য ₹ ৩০ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দারুল উলুম থেকে কাসেমুল উলুম 
১৮৬৬ সালের ৩০ মে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব ইসলামি প্রতিষ্ঠান 
দারুল উলুম দেওবন্দ | দারুল উলুম কেবল একটি শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান নয় | বরং নববী তালীমের আলোকে গড়া একটি 


জুন'১৪ 


মানবতাবাদী বিপ্রুবী বিশ্বকেন্দ্র ৷ মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে 
এমন কোন ডাক নেই এমন কোন ক্ষেত্র নেই । সবক্ষেত্রেই 
নেতৃতের উজ্্বল সাক্ষর রেখেছে এই দারুল উলুম 
দেওবন্দ । আকীদা-বিশ্বাসে, আখলাক-চরিত্রে, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণে, দাওয়াত-ইরশাদ, বাতিল বিরোধী সংগ্বামে ও 
নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতার মুক্তির লড়াইয়ে দারুল উলুম 
দেওবন্দ তার সুচনালগ্ন থেকেই জম্ম দিয়েছে সহস্র লায়েক 
সন্তান । যারা নিজ প্রতিভা ও প্রকৃতি, যোগ্যতা ও দক্ষতা 
অনুসারে জাতিকে দিয়ে যাচ্ছে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও 
প্রকৃত আদর্শের সন্ধান, মুকাবিলা করে যাচ্ছে যুগের সকল 
চ্যালেঞ্জের ও তাগুতী ফিতনার | তারা হকের অকুতোভয় 
সৈনিক । 
আজ পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই, যেখানে দারুল উলুম 
দেওবন্দের কোনো শাখা নেই । আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া (জমিরিয়া কাসেমূল উলুম) আমাদের 
মাতৃভূমিতে দারুল উলুমের শাখাসমূহের অন্যতম | কুতুবুষ 
যমান আরিফ বিল্লাহ হযরত মুফতী আজীজুল হক (রহ.) 
প্রতিষ্ঠিত জামিয়া পটিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রহণ করেছে যুগোপযোগী কার্যকর ও 
ব্যতিক্রমধর্মী বহু পদক্ষেপ | জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আজ থেকে অনেক পূর্বেই বিভিন্ন 
পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে । দাওয়াতের অপরিহার্য মাধ্যম 
হিসেবে মাতৃভাষায় আলিম সমাজকে দক্ষ করে তুলতে 
₹লা সাহিত্য বিভাগ জামিয়ার ব্যতিক্রমধর্মী 
পদক্ষেপসমূহের অন্যতম । 
কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিমসমাজ যে 
মারাত্মক অবনতি ও দুর্গতির শিকার ছিল তা দূর করে 
তাদের মাঝে সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াতের অনুপ্রেরণা যোগাতে 
জামিয়া স্থাপন করেছে বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থা 
এবং কওমি মাদারিসসমূহের মাঝে এঁক্যের সেতুবন্ধন রচনা 
করতে প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল মাদারিস নামে 
একটি বোর্ড । 
তা ছাড়া মাতৃভাষায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে কওমি 
মাদরাসা অঙ্গনে জামিয়া পটিয়া থেকে সবার আগে 
সফলভাবে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশনা চালু করা হয়েছে 
সেই ১৯৭১ সাল থেকে | অনুরূপভাবে মানবতার কল্যাণে 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম আরও 
অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা এই দীনী ইদারাকে কবুল করুন | আমীন | 


মুহাম্মদ ইবর হীম !সদস্য % ২৪] 
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প্রতিযোগিতা 


১. বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু বৈদেশিক খণের পরিমান 
কত? [] ১০,৩১২.৪০ টাকা [] ১৪৭,৩২.০০ টাকা 
[] ১১,০০০ টাকা 

২. ভিয়েতনাম কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে? [] 
১৯৬৫ সালে] ১৯৭৬ সালে] ১৯৮৪ সালে 

৩. শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু'-এটি কার ঘোষণা? [_] আল্লাহর 
[] নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর [] ধনীদের 

৪. “হালাল রিসার্চ কাউন্সিল” কোন দেশ ভিত্তিক 
পরিচালিত প্রতিষ্ঠান? [] বাংলাদেশ [] পাকিস্তান] 
মালয়েশিয়া 


৫. দারুল উলুম দেওবন্দ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [] 
৩০ মে ১৮২১ সালে] ৩০ জুন ১৮২২ সালে __ 
৩০ মে ১৮২২ সালে 

৬. জামার্নে প্রবাসী বাংলাদেশী বংশভূত জাওয়েদ করিম 
তার আরও দুই বন্ধু মিলে কত সালে ইউটিউব প্রতিষ্ঠা 
করেন? [] ২০০৫ সালে] ২০০৬ সালে] ২০০৭ 
সালে 

১. ড. আফ মখালিদ হোসেন রচিত “মহানবী (সা.)-এর 
সময়ে মদীনার সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটির ভূমিকা 
লেখেন [] ড. আহসান সাইয়েদ[] ড. আকম 
আবদুল কাদের [] ড. আহমদ আলী 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১. কল্যাণ/ কল্যান. :[__________] 
২. কণ্ঠস্ত/ কণ্ঠস্থ ৮ 
৩. কনা/কণা [জা 


8. একবদ্ধ/ এক্যবদ্ধা |] 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: [______] 


মে'১৪ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ক্রিমিয়া ২. ২৬,২০০ বর্গ 
কিলোমিটার, ৩. বাংলাদেশের, ৪. তারেক বিন যিয়াদ, ৫. 
১৪৯২ সালে, ৬. একজন, ৭. ১৯৭৮ সালে । 

দৃষ্টি আকর্ষণ 


৭ টে) 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তত করা হয় বিধায় জুন'১৪ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের 
উত্তর মে'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 
করা হবে । 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০- ক 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯» ৪০-৫০) সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
পূ্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা' 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ'১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন মাহমুদ |সদস্য % ৬০] 


২. মুহাম্মদ ইসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 
৩. মুহাম্মদ ইসমাইল [সদস্য % ৯৯] 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


“ওল হাতের কলম' 


মে ২০১৪ সংখ্যায় শব্দের মারপ্যাচ-প্রশ্নের ধরন ভুলবশত 
উল্লেখ করতে না পারায় এই অংশটি প্রতিযোগিতা থেকে 
বাদ দেয়া হয়। তাই মে সংখ্যার প্রতিযোগিতায় কথায় 
কথায় উত্তর বিবেচনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে । 
বর্তমান সংখ্যা (জুন ২০১৪) থেকে যথরীতি নতুনরূপে 
শব্দের মারপ্যাচ অন্তর্ভুক্ত করা হলো । অনাকাভিক্ষত এ 
ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ৷ বিভাগীয় সম্পাদক 


জুন'১৪ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


 আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


তহাদুল মাদারিস বোডের বে 
পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 


আশ্ত্রমানে ইতেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের (কওমি মাদ্রাসা 
শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ) অধীনে সকল কওমি মাদ্রাসার 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এবং আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
১৪৩৪-৩৫ হি. (২০১৩-১৪) শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষা 
আগামী ১২ শাবান ১৪৩৫ হি. (১১ জুন*১৪) বুধবার থেকে 
শুরু হয়ে ১৮ শাবান (১৭ জুন*১৪) মঙ্গলবার সমাপ্ত হবে 
ইনশাল্লাহ । 


হেফজ ও দওর 


রা ছাত্রদের 


আঞ্জুমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের অধীনে হেফজ ও 
দওরসম্পন্নকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১ শী"বান 
১৪৩৫ হি. (৩১ মে'১৪) শনিবার থেকে শুরু হয়ে ৬ শা'বান 
(৫ জুন) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে | এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 
মোট ছয়টি কেন্দ্রে: কেন্দ্রের নাম ও তারিখ: ১. আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ১ শা'বান (৩১ মে), শনিবার | ২. 
জামিয়া মোজাহেরুল উলুম চট্টগ্রাম, ২ শা'বান (১ জুন), 
রবিবার | ৩. জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, ৩ শা*বান 
(২ জুন) সোমবার | ৪. মাদরাসা এমদাদুল উলুম মহিচ্ছুনাহ 
চিরিঙ্গা, চকরিয়া, ৪ শা'বান (৩ জুন) মঙ্গলবার | ৫. মাদরাসা 
মোজাহেরুল উলুম সাতঘড়িয়া পাড়া, রামু, ৫ শা*বান (৪ জুন) 
বুধবার | ৬. জামিয়া দারুচ্ছুনাহ হালা, ৬ শা'বান (৫ জুন) 
বৃহস্পতিবার । উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে 
যুহর পর্যন্ত চলবে । পরীক্ষার ফি: ২৫০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের 
তালিকা ফিসহ ২০ রজবের মধ্যেই সংস্থার প্রধান কাযলিয়ে 
পৌছাতে হবে । 


খতমে বোখারী ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন 
১৯ মে*১৪ সোমবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে 
১৪৩৪-৩৫ হি. (২০১৩-১৪) শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস 
সমাপনী ছাত্রদের খতমে বোখারী ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারীর আখেরী 


জুন'১৪ 


সবক ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়ার প্রধান মুফতী 
ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.) | 
তিনি দেশ, জাতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ও মুসল্লিগণের 
উদ্দেশ্যে বিশেষত জামিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ 
ছাত্রদের উজ্ভ্বল ভবিষ্যতের জন্য দুআ ও মুনাজাত করা হয় । 


বিদায়ী ও কৃতি সংবর্ধনা সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩ মে'১৪ শনিবার বাদে ইশা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য সংগঠন দায়িরাতুল আদব আল- 
ইসলামীর উদ্যোগে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী সদস্যদের 
বিদায়ী সংবর্ধনা ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীঃ 
প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকব | সংগঠনের সদস্য 
মুজিবুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজাল্লাতুদ্দায়িরা পত্রিকার সম্পাদক 
জামিয়ার উস্তাদ মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক । 
আসাতেজায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 
দায়েরা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জামিয়ার ছাত্রদের 

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । এর ধারাবাহিকতায় এ বছর আল- 
হামদুল্লাহ মুজাল্লাতুদ্দায়িরা (আরবি পত্রিকা) এবং আরবি- 
বাংলায় অনেক দেয় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা 
হয়েছে। 


১ মে'১৪ বৃহস্পতিবার কক্সবাজার থেকে দীনী মাহফিল শেষে 
যাত্রাপথে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক 
হযরতুল আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারীর সাথে 
সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
আমীর মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব 
চরমোনাই) | তিনি দেশের শীর্ষ আলেমে দীন ও মুরববী 
আল্লামা বুখারীর সাথে প্রায় আধঘন্টা একান্তে মতবিনিময় 
করেন | এ সময় তিনি হযরতের স্বাস্থ্য ও জামিয়ার খোজ-খবর 
নেন এবং দীন ও দেশের জন্য হযরতের কাছে দুআ কামনা 
করেন বলে জানা যায় । এ ছাড়া পীর সাহেব চরমোনাই প্রধান 
মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ ও 
শারিহুল হাদীস বন্গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা রফীক সাহেবসহ 
আসাতিযায়ে কেরামের সাথে সালাম ও মতবিনিময় করেন | এ 
সময় জামিয়ার পক্ষ থেকে পীর সাহেবকে জামিয়ার দ্বিতীয় 
মুহতামিম হযরত হাজী ইউনুছ (রহ.)-এর জীবনীগ্রন্থ ও 
আল্লামা রফিক সাহেব-রচিত বেশ কিছু গুরুত্পূর্ণ বই উপহার 
হিসেবে দেয়া হয়। পীর সাহেবের আগমনে পটিয়ার প্রত্যন্ত 
এলাকা থেকে তার অনেক ভক্ত-মুরিদান জমিয়ানে এসে ভীড় 
জমায় | তিনি মকবরায়ে অজিজিতে শায়িত মুরবিবগণের কবর 
জিয়ারত করে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন 


তথ্য সর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুন১৪ . __১:) আত্তান্তহীদ ৪৬ 


দারুল ইফতা-ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 


[একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
নয়ন মঞ্জিল, ব্রীজঘাট রোড, ফিরিজি বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম সিটি, নিত নিকটস্থ। 


ভর্তি : ৫ শাওয়াল থেকে ২০ শাওয়াল পর্যন্ত । 
পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব (শায়খুল হাদিস, ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী) 


আন্রামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব (প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া) 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব প্রেধান মুহাদ্দিস ও গবেষক, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী) 


ফতওয়া বিভাগ 

ফতওয়া বিভাগের কাজ- 

[১] ফতওয়ার নিয়মাবলী শিক্ষাদান । 

[২] মুসলমানদের সমস্যা সমাধান। 

[৩] তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা । 

ফতওয়া বিভাগে ভর্তির নিয়মাবলী 

অত্র প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিম্নোক্ত শর্তাবলী পুরণ করতে হবে। 
১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দীওরায়ে হাদিস তাকমিল করতে হবে । 

২. দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষাসমুহে “মমতাজ বা জাইয়েদ জিদ্দায়' উত্তীর্ণ হতে হবে। 
৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদশী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে । 

৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ ও আচার-আচরণে অভ্যস্থ না হতে হবে । 
৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে হবে। 


[কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহি মকালা ও গবেষণা] 


গবেষণা বিভাগ 

গবেষণা বিভাগের কাজ- (আল-হামদু লিল্লাহ, এযাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশাধিক বই-পুস্তক 
সংকলিত হয়েছে ।) 

[১] গবেষণা কার্যক্রম । 

[২] যুগোপযোগি বই সংকলন। 

[৩] তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা । 


গবেষণা বিভাগে ভর্তির নিয়মাবলী 

দাওরায়ে হাদিস তাকমিলের পর যারা লিখনির জগতে পারদর্শীতা ও যুগোপযোগি বই-পুস্তক 
সংকলন করার যোগ্যতা অর্জন করতে চান, কেবল তাদের জন্যই এই সুযোগ । তবে নিম়োক্ত 
শর্তাবলী পুরণ করতে হবে । 

১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস তাকমিল করতে হবে। 

২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা কমপক্ষে তা বুঝার ও লিখার যোগ্যতা থাকতে হবে । 

৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ থাকতে হবে, যদিও তা দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক। 
৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ ও আচার-আচরণে অভ্যস্থ না হতে হবে। 
৫. নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের সুপারিশপত্র আনতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ সর্বনিম্ন এক বছর ॥] 


রাজন মোক বকের 
জজ অংশগ্রহণ কারীদের জন্য মাদরাসার শিক্ষক কিংবা ইফতা, দীওরা বা মিশকাতের ছাত্র হতে হবে। 
ঞ্ ভর্তির মেয়াদ ২০ শী*বান থেকে ১লা রমযান পর্ষস্ত। 
জজ. সার্বিক তত্বাবধানে £ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
(ফাযেল ও মুতাখাসসিস, দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান) 
আলাপনি [০১৭২১-১১৫৭৫২ -০১৭১৫-৩২২৮২৩] 


মনোরম পরিবেশ, ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়, দক্ষ ও পুণ্যবান শিক্ষিক। দ্বারা পাঠদান, স্বতন্ত্র পাঠাগার, রুচি সম্মত খাবার পরিবেশন ও সার্বিক নিরাপত্তা 


| 


ভ গরশিক্ষণপ্াপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । 
ভি রর 
ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত মনোরম । 
ভশিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ধতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । 
ভ আবাসিক ছাত্রদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 
১লা'রমজান+১৪৩৫)হিঃ ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্ববেক্ষণ। 
শে ইং ভ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 
২ জুঅ)২০১৪হং ভ আত্মুদ্ধির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 
সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা 
ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 


সল এু্য্ইক্ট স্ব লই [যি ইন্ডিজ নক ০ন্ুক্ষ তুল ল্য যন যহ্ক-্ইঘিকল্ 


বাড়ানোর 
ইতচরজী ভ্ডান্বান্ম বস্তুত্জা ও রচনা 
2198 


ক্লাস শু বিশেষ কেয়ার । 
খম্ীয় ন্িিতেশ্পিলার বাত্ডব অআন্শ্ীলানের 
৮- স্পিত্ঞল স্শীলীটিবক-ন্মান্বাল্নিক িহ সি লব হি 
বিল্াশ ও উত্বককবত্ভার জন ₹বখ ভা 
০খলাঞ্জুলা, ব্ু-চিম্ীল বিত্লাদন্য ও, ৯০০. স্নুক্পন্িস্লল -্াল্িচ্হ ন্বিলাক্পচ 


নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । বাবা নন্য ৩৪ নখ আতা ল্য | 


বাল্য ভিন না চাল নচ্ছনের অভিজ্ঞ হাত্ফত্দ ৪ ব্ড্রালী াতহতবল অক্ত্রাব শাতুল্ পীক্কন্িবদিল্ল স্রর্ণ কুলত্বান স্পলীষ্ষ_ ০হসফ্জ্ 
াশ্ীন্পাশ্নি ক্লাস €ফাল ভি বাহ্লাজেস্ণ সাদলাল্নী স্পিম্কষা_ এবার্ভ ছাকা কর্তুক ওশিত বাংলা, আত্ক ৩ ইততেরিভ্ি বিঅক়ত্জলো 
সাভ্ভাতলা হক ॥ 6হক্ষজ্ক সন্মান্তির সাল স্নান ১ বছতল ৫ম ত্রালীল সন্বাপলী লীদ্কা-হ্‌ জান্নাতে লুহষ্ম সাবর্ত্ভ শ্ি্কা তদওক়া হক । 
পিত্ভা াত্টিন্ি ৩ বকিত্তাত বিত্ভান্পী 
এই ন্িত্ভাত্গপী ঘি €খতেকি আিন্বয এএনৎ উলত্িদ্দীহক্সতী €খ্খতকি ন্বিস্পীবীতুড ও €হদ্দান্সী "পম ্শীঞ্চচ্লীন্ন স্স্স্পল্ব লা 
হতে ।. এই স্তলেল €ম্মমআীদ বাল স্নবতন্বীট্ট এএ-াতেনো ছে । “ত্তাতহজীী” এএক বছেল- “ইবত্চাীল্ী” স্পশীচ হল, 


্বিভ্জান্ন । ৬. শীলিতড লা গা স্লাশারা ভভ্তান্য । ৯০. ব্াজ্কনিল্সী ও 


এ িজ্ঞাহ্প হব সস্পককাত্রী জান তলিল তক বালী স্পাম্লীক্পীশ্পি নাছ ২০ হৎ্তভ্জী- নী» ভিভ্ভীম্ন ৩৪ 
হিলি এ শান ভি সাম্ব -্পী৯াস্ন -ল্বী তত হল্স্পী-নাভলী, | 


জে এ শাতগা নিক ৬৩টা খুকু আমাস্লতক তি পাস নি বাসি ক্যা বক্স» গোকু্িভ্টীন্বি ৩৪ ব্বত্তবত্লাক্মীন্লহ 
বিত্ত ০ 


স্লাস্বাললী শিশু ৫্লীবুতদলিতব বুলত্মান শ্পিল্কলী 


ব্ডঞাজ্জবিদি-্লহ্-কাতর কুলত্সান্ব স্ীষ্ক শ্শি-খততি তীতাহী 
দক্ষ আ্ষ । 


বন্য হক্ডিভ্ ১ €হাাল্িৎ নব ১৬৪৪১ আ্রীজ্জহ্নাট্ €লাত্ড১ ন্িট্িহিি বীত্কাল, উ্ী্ম 


€যালীতআালী হ ০১ ৭১৫৮-২৩০৯২৯৮৮৯২১০০ ০১৬ ৭১০-২৯১৬৪৮০১০০ ০১-৯৯-১৯১৩ সক 


